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নবীন স্যাট। 


7 ১০০ 


“চণ্ডীদাস, "মুসলমান বৈষ্ণবকবি,। 'জ্ঞানদাস, 
“প্রাচীনা স্ত্রীকবি” এবং “বলরামদাস, 
প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক 
শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস, 

প্রণীত। 


কলিকাতী, 


২০৯ নং কর্ণওয়ালিস স্টাট, 


মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। 


১৩০৮ । 


সূচীপত্র । 


বিষয়। 

জন্ম। 

বাল্যাবস্থা । 

বিদ্যা ও জ্ঞানাজ্দ্ন। 

পিতৃবিয্বোগ । 

বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ 
অভীবনাশঙ্ক।। 

শোক। 

ভারত ভ্রমণ। 

স্বদেশ হিতৈষিতা এবং বিবিধ কার্ধ্য | 


মাতৃবিয়োগ ৷ 
সিংহাসন অধিরোহণ। 


১৭ 
১৯ 


২৬ 
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নবীন স্যাট। 


7 ১০০ 


“চণ্ডীদাস, "মুসলমান বৈষ্ণবকবি,। 'জ্ঞানদাস, 
“প্রাচীনা স্ত্রীকবি” এবং “বলরামদাস, 
প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক 
শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস, 

প্রণীত। 


কলিকাতী, 


২০৯ নং কর্ণওয়ালিস স্টাট, 


মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। 


১৩০৮ । 





৪৮নং গ্রেষ্্াট, ণকাইসর” মেশিন যন্ত্রে, 
শ্রীবগলীচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত । 
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চট 074 পেঞাননছ, 


বিজ্ঞাপন । 


ভারত চিরদিন রাজভক্ত, স্থৃতরাং প্রজাগণ রাজার 
স্থখে সুখী এবং ছুঃখে ছুঃখী। কি বৃদ্ধ, কি যুষা, 
কি বালক, কি নারী, সকলের নিকট রাজার 'জ বনচরিত 
সমান আদরের সামগ্রী। শিক্ষিতজন রাজীর জীবনী 
পাঠ করিয়া তাহার সব্‌গুণরাশির পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ধাহাদের শিক্ষা তাদৃশ 
উচ্চ নহে তাহারা বা বালকগণ সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকাই 
সম্ভব। আমার এই ক্ষুত্র পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য এই 
যে স্থৃকুমারমতি বালকগণ এবং ধাহাদের শিক্ষা তত 
বিস্তুত নহে, তাহারা নবীন নরপতির সংক্ষিপ্ত জীবনী 
পাঠ করিয়া তীহার সদ্গুণ সমূহের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন 
এবং তীহাদের হৃদয়ে রাজভক্তির সঞ্চার হইবে। 
আমার এই উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইলে আমার শ্রমের সার্থকতা 
লাভ করিব। 

শ্রীরমশীমোহন মল্লিক ৷ 


দেওঘর, বৈদ্যনাথ। । 


সূচীপত্র । 


বিষয়। 

জন্ম। 

বাল্যাবস্থা । 

বিদ্যা ও জ্ঞানাজ্দ্ন। 

পিতৃবিয্বোগ । 

বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ 
অভীবনাশঙ্ক।। 

শোক। 

ভারত ভ্রমণ। 

স্বদেশ হিতৈষিতা এবং বিবিধ কার্ধ্য | 


মাতৃবিয়োগ ৷ 
সিংহাসন অধিরোহণ। 


১৭ 
১৯ 


২৬ 


্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক এম্‌, আর, এ, এস, 
সম্পাদিত। 


৯। চত্তীদাস-_বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা সমেত। 

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১২ টাকা) 
২। জ্ঞানদাস _ভীবনী ও টীকা সমেত। মূল্য ১০ টাকা। 
৩। মুসলমান বৈষ্বকবি-_টীকা। সমেত। মূল্য %* আঁন]। 
৪। প্রাচীন স্ত্রীকবি-_জীবনী ও টাকা সমেত মূল্য %* আনা। 
৫। বলরামদাস__ভীবনী ও টাকা সমেত। মূল্য ১২ টাকা । 


জেলা নদীয়া, মেহেরপুরে সম্পার্দকের নিকট এবং কলিকাতা! 
২০৯.নং কর্ণওয়ালিস ই্রাটে মজুমদার লাইব্রেরি এবং ২০১নং 
কর্ণওয়ালিস স্ীটে বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরিতে প্রীপ্তব্য ৷ 


 শ্রীহ্নবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ। 
মজুমদার লাইব্রেরি, 
২*৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ীট। 
কলিকাতা । 





/05/2. 
/ 





-াসি০০০র্বাঁাল 


জন্ম। 


সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী প্রভৃতি আদর্শরমণীগণের সদ্‌গুণ 
রাশিতে ভারত এক কাদে গৌরবাষিত হ্ইয়াছিল। ইংলঙে 
জন্মগ্রহণ করিয়া আর এক রমণীরত্ব শুদ্ধ স্বরাজ্যে নহে, ভারতে 
এবং অস্ত্র তাহার অশেষ-সদ্গুণ-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন । 
ইনি আর কেহু নহেন__আঁমাদের মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়া। 
অব্যাহতরূপে ৬৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, ১৯০১ খৃষ্টাবের 
২২শে জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়, তিনি 
এই মরজগৎ ত্যাগ করিয়া শান্তি-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। 
এক্ষণে তাহার স্থযোগ্য জোষ্ঠ পুত্র *প্রিম্স অফ ওয়েলস” 
ইংলগ্ডের আইনান্থসারে তাহার মাতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে 
অধিরোহণ করিলেন। মহারাণীর ইচ্ছানুসারে নবীন নরপতি 
পঅপ্তম এভোয়ার্ড” নাম গ্রহণ করিক্াছেন। 

মহারাণীর স্বামী সহ ইংলগ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরের বাঁকিং-' 
হাম রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে নবীন নরপতির জন্ম হয়। 
১৮৪১ খুষ্টান্দের ৯ই নবেস্বর মঙ্গলবার বেলা ১০টা ৪৮ মিনিটে 
[তন ভুমন্ত গন । অ্রসবেগ পুন অহাগানা অভ ড়ত। 


২ জন্ম। 


ছিলেন এবং তাহার স্বামী “প্রিন্দ আলবাট” আশঙ্কা ও উদ্বেগে 
বড়ই..ক্রিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্মযাজক, 
প্রধান (মন্ত্রী এবং অন্তান্ত উর্ধতন রাজকর্মচারিগণ প্রসবের 
পুট্ট্বইপ্যাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়াছিলেন। খাত্রী নবগ্রস্থত 
রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষান্তরে সমবেত রাঁজকর্মচারি- 
গণের নিকট আগমন করেন। রাজকর্মচারিবুন্দ ব্রিটিশ সিংহা- 
সনের ভবিষ্য অধিকারীর জন্মসংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া স্ব শ্ব নাম 
স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 

নব রাজকুমারের জন্ ধাত্রীর প্রয়োজন হইলে বহুসংখ্যক 
গণ্যমান্ত-রমণী উক্তপদপ্রার্থিনী হয়েন, কিন্তু প্রাচীনা দাসী 
ব্রক & পদে নিষুক্তা হইয়া নবরাজকুমারের লালনপালন করেন । 
ইনি এ জন্ত ১০০০ পাঁউও অর্থাৎ ১৫০০০ টাঁক। পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

নব রাজকুমারের বয়স যখন ছুই দিন, তখন লর্ড মেয়র তাহার 
কর্মচিরিগণের সহিত উপস্থিত হইয়! তাহাকে অভিবাদন করেন। 
এদিন বহুসংখ্যক বন্দী কারামুক্ত হয় এবং যে সকল: বন্দীর 
কারাবাসাবস্থায় কোন অপরাধ পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগের 
অবশিষ্ট দণ্ড মার্জন| কর! হয়। দীনদরিদ্রকেও বস্ত্র, অর্থ এবং 
আহার দান করিয়৷ পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল । 

নব রাজকুমার “ডিউক অফ স্যাকপনি”, “ডিউক অফ 
কর্ণোয়াল এবং রথ্‌সে”্, "আরল অফ ক্যারিক”, পব্যারণ 
রেশ”, প্লর্ড অফ আইলস”, এবং পগ্র্যা্ড স্রিউয়ার্ড অফ 
স্কটলাও” প্রভৃতি উপাধিতে পূর্বেই ভূষিত হইয়াছিলেন। 


নবীন সম্রাট ও 


এবং “আরল অফ চেস্টা” উপাধি প্রাপ্ত হয়েন “প্রিন্স -অঙ্ক 
ওয়েলস্” উপাধি প্রাপ্তির সময় তাঁহার কাটদেশে কোমরবন্ধ এবং 
তরবারি, মস্তকে স্বর্ণমুকুট, অঙ্ুলীতে হুর এবং হস্তে স্বর্ণ 
রাজদণ্ড শোভ। পাইয়াছিল। রি 

ক্রমে তাহার নামকরণোঁৎসবের বিপুল আয়োজন হইতে 
লাগিল। ১৮৪২ খুষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মঙ্গলবার. এই 
মহোৎসব উইওসরের সেন্ট জর্জ চ্যাপলে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন 
হয়। তজনালয় এবং রাজপথ এতদুপলক্ষে অতীব সুসজ্জিত 
হইয়াছিল। ক্যান্টারবেরি, লগ্ন, ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের প্রধান 
ধন্মযাজকগণ এই উৎসবে সমবেত হইক্জাছিলেন। প্রসিয়ার 
নরপতি, ডিউক এবং ডচেস অফ ক্যামব্রিজ প্রভৃতি উৎসবে 
যোগদান করেন। প্রচলিতপ্রথানুসারে প্রুসিয়ার নরপতি 
নবজাত রাঁজকুমারের ধর্মুপিতা হইলেন। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার- 
ভূষিত রাজকুমারকে ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্যাজকের হস্তে 
প্রদান করা হইলে, তিনি এবং সমবেত ধর্মযাজকগণ তাহাকে 
“আলবার্ট এভোয়ার্ড” নাম প্রদান করেন। পিতা ও মাঁতামছের 
নামের সৌসাদৃশ্ত রক্ষা করিবার নিষিত্্ যথাক্রমে “আলবার্ট”ও 
“এভোয়াড” এই ছই নামাংশ স্থিরীক্কৃত হইয়াঁছিল। রাজ- 
কৃমারকে জর্ভন নদীর আনীত জলে অবগাহিত করা হইয়াছিল। 
নামকরণোৎসব উপলক্ষে রাত্রিকালে সেন্ট জর্জ হলে এক 
বিরাট ভোগ হইরাছিল। একটি পিষ্টক প্রস্তুত হইয়া” 
ছিল, উহা! অতীব বৃহৎ। এই মহোৎসরে ২০০১০০০ পাউও 
অর্থাৎ ৩,০০০১০০০ টাকা! ব্যয় হ্ইয়াছিল। এরূপ বিপুল 


৪ জন্ম । 


অনুমান কর! যাইতে পারে। এই উৎসবের চিত্র উইওুসর 
রাজপ্রাসাদে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। 

যুবরাজের বয়স যখন এক মাস পঁচিশ দিন, তখন সর্বসাধারণ 
তাহাকে প্রথম দেখিতে পায়। মহারাণীর একটি কক্ষের 
গবাক্ষ হইতে যুবরাজকে দেখান হয়। সমবেত দর্শকমণ্ডলী ও 
সৈনিক পুরুষদিগের আনন্দধ্বনিতে . রাজপ্রাসাদ কম্পিত 
হইয়াছিল । 

আগষ্টমাসে জনৈক কাণ্ডতেন মহারাণীকে একটি ক্ষুদ্র ঘোটক 
উপহীর প্রদান করেন। এী ঘোটকট জাব! দেশ হইতে আনীত 
এবং ২৭ ইঞ্চমাত্র উচ্চ। উহার বয়ম পাঁচ বদর হইলেও, 
এক হাতে উহাকে উত্তোলন করিতে পারা যাইত । মহারাণী 
এই ক্ষুদ্র ঘোটকটি যুবরাজকে প্রদান করেন। যুবরাজকে 
পিতামাতা আদর করিয়া 'বার্টি” সম্বোধন করিতেন । 


বাল্যাবস্থা। 





যুবরাজের বয়ংক্রম যখন প্রায় আড়াই বৎসর, তখন কুষিয়ার 
সম্রাট নিকোলাদেরু সম্মানার্থ একটি সৈম্তসম্মিলনী হয়। 


সববাতি ৮1 বিবার কল উপনিভী তল । ০১৯ আসা 2৯ 


নবীন অস্ত্র! ৫ 


ঘোড়ার নাঁচ ইত্যাদি দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। 
প্রেমানুরাগ, জ্ঞানান্থরাগ এবং ধন্মান্রাগ যাহাতে যুবরাজের 
হৃদয়ে সমভাবে স্কুরণ হয় তজ্জন্য তাহার পিতা যত্বের কোন 
প্রকার ক্রট করেন নাই। 

যখন তীহার বপ্ধস ৩ বৎসর তথন তিনি সাগরের নীল জল 
ও তরঙ্গমাল! এবং সুর্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিয়া বড়ই 
আনন্দ উপভোগ করিস্াছিলেন। 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনজন পার্ধতীয় বামন বাকিংহাম-রাজ- 
প্রাদাদে উপস্থিত হইয়াছিল। যুবরাজ তাহাদিগকে দেখিয়া এতই 
অধিক আনন্দিত হন যে, তাহার প্রিক্ষ অলঙ্কার স্বর্ণের মালা 
তাহাদিগকে দিরা ফেলেন। তাহার! কিন্তু এই বহুমূল্য অলঙ্কার 
গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়। 
সেই সময় উপস্থিত হুইঞ্ক। তাহাদিগকে অলঙ্কার লইতে 'মন্ুমতি 
দিলেন। তিনি বলিলেন, “আমার পুত্র এইপ্রকার দয়া নিত্য 
করুক, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।” বামনসকল তখন 
নিঃসক্কোচচিত্তে অলঙ্কার গ্রহণ করিক। বিদায় হইল। আপনার 
প্রিয়বস্ত অপরকে দান কর! বালকের স্বভাবপিদ্ধ কাধ্য নহে। 
যুবরাজের হৃদয় বথার্থই সরলতান়্ ও স্থার্থশন্ততায় পরিপূর্ণ, তাই 
তিনি তাহার প্রিয় সমলঙ্কার দাঁন করিতে কিছুমাত্র ভাবিলেন 
না| যুবরাজের নিঃস্বার্থ দানশীলতার ইহা একটি জস্ত দৃষ্টান্ত । 

যুবরাজ পিতামাতার সহিত অজ.বোর্ণ রাজপ্রাসাদ হইতে 
জাধি গমনকালে জাহাজে নাবিকের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। 
জাহাজের নাবিক এবং কর্মচারিগণ তাহার সেই বেশ দেখিয়া 


৬. ৰাল্যাবস্থা ॥ 

বর্ষে বার্ণার্ড নামক জনৈক শিল্পী যুবরাজের মৃত্তি প্রস্তত 
করিবার জন্য নিযুক্ত হয়েন। যুবরাজ বালবুদ্ধিস্থলভ চঞ্চলতায় 
তাহাকে কর্দমসিক্ত করিয়াছিলেন । মহারাণী এই সংবাদ 
পাইয়া যুবরাঁজকে তিরস্কার এবং বার্ণার্ডের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা 
করিবার নিমিত্ত অনুমতি করেন। অধিকাংশ বালকের স্বভাব 
এই যে, নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়াও সহসা' ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে সম্মত হয় না) কিন্তু যুবরাজ মাতার আজ্ঞা পালনের 
নিমিত্ত তদ্দণ্ডে অতিশয় আনন্দ সহকারে নিজ বাহু উত্তোলন 
করিয়। বার্ণার্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বা্ণার্ড ! আমি 
অন্ঠায় কাজ করিয়াছি, আমাকে ক্ষম! কর এবং আমার কর- 
মর্দন কর। মা আমাকে একটি ছোট গাধা বলিয়াছেন।” এই 
ঘটনা, যুবরাজের হৃদয় সাধারণ বালক অপেক্ষা কত উচ্চ, 
তাহা প্রমাণ করিতেছে। মাতার আজ্ঞা পালন করিতে তিনি 
কত তৎপর, সে পরিচয় ইহাতে বিশেষরূপ পাওয়া যায়। 

যুবরাজ যখন “মিলফোর্ড হাবেন' নামক স্থানে অজ বোর্ণ 
জাহাজে উঠিতেছিলেন, তখন জনৈক ওয়েলস্বাসী জনতার 
মধ্য হইতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। যুবরাজের সহিত কর- 
মর্দন করিবার ইচ্ছা! তাহার বড়ই প্রবল হইয়াছিল। লোকটি 
রলিয়া উঠিল, “যুবরাজ ! একজন সামান্ত ওয়েলস্বাসীর সহিত 
করমর্দন করিতে আপনি কি অপমান বোধ করিবেন ?” আত্ম- 
গরিমা যুবরাজের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই, বরং সরলতা পূর্ণ 
মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে 


পে লা নিরিদগ 


নবীন সম্াট। এ 


১৮৪৭ খুষ্টাব্বের আগষ্টমাসে যুঝরাজ পিতামাতার সহিত 
“ভিক্টোরিয়া-এগড-আলবার্ট” নামক জাহাজে সিলিদ্বীপ দর্শনে 
গমন করেন। এর যাত্রায় তিনি রথ্‌সে উপনীত হইলে 
রথ সেবাসিগণ ক্ষুদ্র রাজকুমারকে দর্শন করিয়। বিশেষ আহ্লাদ 
প্রকাশ এবং জয়ধ্বনি করিয়াছিল। যুবরাজ রথ.সের ডিউক, 
সুতরাং তাহার এই সন্মানলাভ হইয়াছিল। 

১৮৪৮ খুষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর খুবরাজ পিতামাতার সমতি- 
ব্যাহারে স্কটলও যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তিনি কিছুদিনের 
অন্ত ব্যালমোরাল ছুর্নে অবস্থান, করিরাছিলেন। ১৮৪৯ 
ৃষ্টান্বের আগষ্টমাসে তিনি পিতামাতার সহিত আয়লণ্ডে 
গমন করেন এবং “আরল অফ ভবলিন” উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৩০ এ অক্টোবর তারিথে লগ্ডনে কোল 
এক্নচেঞ্জ উন্মুক্ত করিবেন বলিয়। স্থির করেন, কিন্তু হঠাৎ 
পানিবসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বয়ং ত্র কার্ধ্য সম্পাদনে অক্ষম 
হন। তদনস্তর তিনি স্বামীকে এ কাধ্যের ভার অর্পণ করেন। 
প্রিন্স আলবার্ট উক্ত কাধ্য সম্পন্ন করিতে যাইবার সময়ে 
যুবরাক্কে সঙ্গে লইয়৷ গিয়াছিলেন। যুবরাজ এই প্রথম 
সাধারণের কার্যে যোগদান করিলেন । 

যুবরাজ তাহার অষ্টম বর্ষ বরসে অধ্যয়ন করিতে আরম্ত 
করেন। রেভারেু হেনরি মিলড্রেড বার্চ তাহার শিক্ষকতায় 
নিযুক্ত হন। 

১৮৫১ খুষ্টান্দের ১ল! মে যুবরাজের পিত! হাইডপার্কে একটি 
বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। নান দিখ্দেশ হইতে 


৮ বাল্যাবস্থা । 

করিয়াছিল,। এ রূপ প্রদর্শনী পূর্বে আর হয় নাই। এই 
প্রদর্শনীর গন্ন প্রত্যেক লোকের মুখে শুনা যাইত। অদ্যাবধি 
ইংলগ্ডের লোক এই প্রনর্শনীর বিষয় মনে করিয়া রাখিয়াছেন। 
যথার্থই ইহা প্রিন্স আলবার্টের এক অক্ষয়-কীণ্তি।. তাহার এই 
সাধু উদ্দেশ্যের সফলতার নিমিত্ত তাহাকে অনেক বিব্র অতিক্রম 
করিতে হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেকোঁৎসব 
উপলক্ষে যে সমারোহ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক সমারোহে এই 
প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছিল । যুবরাজ তাহার মাতার হস্ত ধারণ ' 
করিয়া এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

& বর্ষে বার্চ সাহেবের স্থলে ফ্রেডরিক গিবস্‌ সাহেব যুব- 
রাজের শিক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। যুবরাজ এই কালের মধ্যে 
ঘোটকারোহণ, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামে বিশেষ পারদশর্ট হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। অন্ঠান্ত ক্রীড়া করিতেও তিনি ভাল বাদিতেন, 
কিন্তু ঘোটকারোহণই তাহার সমধিক প্রিষ্ক ব্যায়াম ছিল। 

রাজোচিত উচ্চপদের গৌরবরক্ষার' নিমিত্ত যুবরাঁজকে 
সাধারণ বালকগণের সঙ্গে খেলিতে বা মিশিতে অধিকার প্রদান 
কর! হয় নাই ) কিন্তু যখনই তিনি স্থুষোগ পাইয়াছেন, তখনই 
সাধারণ বালকগণের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়াছেন। পিষ্টক এবং 
ফল প্রচুর পরিমাণে বাপকদিগকে দান করিয়া তিনি বড়ই 
আনন্দ পাইতেন। এ সকল সদ্গুণ দাধারণ বালকের মধ্যে 
অতি বিরল। 
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১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ হামজ্বরে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। 
শরীর সুস্থ হইলে তিনি 'উইওসর রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি 
করিতেন এবং পবহাম” শিবিরে প্রতিনিয়ত গমন করিয়া! অশ্বা- 
রোহী সৈম্তগণের যুদ্ধকৌশল নিরীক্ষণ করিতেন। 

আগষ্টমাসের শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ডবলিন গমন 
এবং সেখানে শিল্প প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ তাহার 
মাতার সমভিব্যাহারে ডবলিন গমন করিক্বাছিলেন.। 

পরবৎ্সর ইংলগ্ডের সহিত রুষিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয় । _ 
তৎকালে পাপিয়ামেন্ট-মহাসভার সভ্যগণ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে 
সমবেত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এক অভিনন্দনপত্র 
প্রদান করেন। যুবরার্জ সেই দিন (৩রা এপ্রেল) তাহার 
মাতার সহিত একত্রে প্রথম সিংহাসনে উপবেশন করেন। 
তদবধি তিনি তাহার মাতার সহিত সাধারণ ব্যাপারে প্রায়ই 
যোগদান করিতেন। মহারাণী যখন স্ষটিকরাজপ্রাদাদ উম্মুক্ত 
করেন এবং ক্রিমিক়া-প্রত্যাগত আহত সৈনিক পুরুষদ্িগকে 
পদক বিতরণ করেন, তখন যুবরাজ তাহার মাতার সহিত উপস্থিত 
ছিলেন। এই সকল ব্যাপারেই যে তিনি দিনক্ষেপণ করিতেন, 
তাহা। নহে, অধ্যয়নবিষয়েও তাহার আলম্ত বা অমনোষোগ 
ছিল ন!। 

১৮৫৭ খুষ্টান্দে মহারাণীর পিতৃন্বসা ডচেস অফ গ্রন্টারের 
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করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আর কখনও তিনি কোন সমাধির 
অয়োজন-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই । এই সময়ে মহারাণী 
হাইডপার্কে “ভিক্টোরিয়া ক্রশ উপাধি বিতরণ করেন এবং মাঞ্চেষ্টার 
প্রদর্শনী সন্দর্শনে গমন করেন। যুবরাজ তাহার মাতার সঙ্গে 
থাকিয়া এ সকল ক্রিয়ায়্ মাতার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন । 
এই সকল ঘটনার পর জেনারেল গ্রে, কর্ণেল পন্সন্বি, শিক্ষক 
গিবস, অগ্ততম শিক্ষক রেভারেওড ভারবার এবং ডাক্তার আর- 
মষ্ঈং প্রভৃতির সঙ্গে যুবরাজ জার্শাণ এবং সুইজারলও রাজ্য 
দর্শনে যাত্র! করেন। অক্টোবরমাসে ইংলগ্ডে প্রত্যাগত হইয়া 
তিনি তাহার নিয়মিত পাঠে মনোনিবেশ করেন। অধ্যাপক 
ফারাঁডে তাহাকে এই সময় বিজ্ঞানশান্ত্রের শিক্ষা দেন। 

১৮৫৮ খুষ্টান্দের ২৫শে জানুয়ারি যুবরাজের জ্যোষ্ঠা ভগিনীর 
জর্শণীর সম্রাটের সহিত বিবাহ হয় এবং তদুপঞ্গক্ষে “বল'নাঁচ 
হইয়াছিল। যুবরাজ্জ পূর্বে কখনই নাচ দেখেন নাই, এইবার 
প্রথম দেখিলেন। “বলনাচসন্বন্ধীয় জ্ঞান যুবরাজ এইবার 
লাভ করেন। 

যুবরাজ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১লা এপ্রেল উইওসরের রয়াল 
চ্যাপেলে কানটারবেরির প্রধান ধর্শ্যাজকের নিকট দীক্ষা - 
গ্রহণ করেন। ইহার পরেই দক্ষিণ আয়র্লও ভ্রমণ করিয়া 
পক্ষান্তে তিনি ইংলগ্ডে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময় তিনি 
পাঠে এত মনোযোগ দেন যে, হোয়াইট*লজের বহির্তাগে আসিতে 
তাহাকে প্রায়ই দেখা যাইত না। তিনি এই সময়ে একবার 
অঞজ-বার্ণে গমন করিয়াছিলেন। জুনমাসে তিনি চারবার্গে 
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মৃগগ্লান্থখবিহারে বহির্গত হন এবং তীহার বন্দুকের .গুলিতে 
একটি হরিণ আহত হয়। ইহার পূর্বে আর কখনও তিনি 
মৃগয়৷ করেন নাই । 

তাহার সপ্তদশ জন্মতিথিতে যুবরাজ একটি সৈম্যদলের 
কর্ণেলপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহাকে এই সময়ে "অর্ডার অফ 
দি গারটার” উপাধিতে ভূষিত কর! হইয়াছিল। শিক্ষক গিবস 
সেইদিন কার্যা হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কর্ণেল ক্রস 
যুবরাজের অভিভাবক নিযুক্ত হন। প্রায় এই সময়ে স্পেন- 
দেশের রাজী যুবরাজকে “অর্ডার অফ দি গোলডেন ফিস” 
উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি প্রশিয়! 
রাজ্যে গমন করিলে, "অর্ডার অফ দি ব্ল্যাক ঈগল” উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন। 

১৮৫৯ খুষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যুবরাজ ইতালিরাজ্য ভ্রমণ 
করেন এবং প্রত্যাগমনকালে জিত্রলটারে উপনীত হন। স্পেন 
এবং পর্ত,গাল রাজোও তিনি গল্নন করিয়াছিলেন। জুন মাসে, 
হাইড পার্কে ২০০০ অবৈতনিক সৈন্তের সম্মিলনী হয়। মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া! একখানি অনাবৃত শকটে অরোহণ করিয়া পর সম্মিলনী 
সন্র্শন করিতে গ্রমন করিয়াছিলেন। যুবরাজ এবং তাহার 
গিতা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়৷ এ সঙ্গে গমন করিয়! মিচিলের 
শোভা সংবদ্ধন করেন। এ 

এই বর্ষে যুবরাজ এডিনবরা নগরে প্রেরিত হন এবং 
“হোলিরুড'রাজ প্রাসাদে অবস্থান করিয়া পাঠে মনঃপ্রাণ, উত্সর্গ 
করেন। ইতালি, জার্ণি-ও ফরাশী দেশীয় ভাষা এবং রসায়ন. 
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করিতে লাগিলেন। এডিনবরাতে তৎকালে ষোড়শ তীরন্দাজ 
সৈম্ত অবস্থিতি করিতেছিল। যুবরাজ সেইখানে যুদ্ধবিদ্যা 
শিক্ষা করেন। এইপ্রকারে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত 
অতিরিক্ত পরিশ্রম করার পর,'তিনি কিছুদিনের জন্য অবকাশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিছুদিন বিশীমের পর অক্টোবরমাঁসে যুবরাজ অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। হাঁরবার্ট ফিদার সাহেব তখন 
তাহার শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়। যুবরাজ ক্রাইষ্টকলেজে প্রবেশ করেন এবং বিশেষ মনঃ- 
ংযোগ সহকারে পাঠ করায় সুখ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করেন। 
_ অনেক বালক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করেন, কিন্ত 
পরিশেষে দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাহাদের স্থথ ও স্বচ্ছন্দতা 
চিরদিনের জন্য অন্তহ্থিত হয়। ইহার মূল কারণ, তাহার! অধ্যয়নের 
নিমিত্ত মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন, কিন্ত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল 
ব্যায়ামের প্রয়োজন, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। যুবরাজ পাঠে 
বিশেষ মনৌযোগ করিয়াও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যেরূপ ব্যায়াম 
আবশ্তক সে বিষয়ে অবহেলা করেন নাই। তিনি ক্রিকেট 
খেলিতেন এবং নৌকার দীড় টানিতেন। 
কথিত আছে, একদিন যুবরাজ টি,নিটি হইতে প্রত্যাগত 
হইবার সময় পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তিনি নিকটে 
* একটি বৃদ্ধার পিষ্টকের দোকান দেখিতে পাইয়া! সেইখানে গিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃষ্টি কিছুতেই থামিল না তখন তিনি 
বৃদ্ধার নিকট হইতে একটি ছাতা চাহিলেন। বৃদ্ধা ঘর হইতে 
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প্রত্যর্পণ করিবেন স্বীকার করিয়।, তিনি দোকান ত্যাগ করি- 
লেন এবং নিজ আবাসে উপনীত হুইন্রা তাহার জটনক তৃত্য' 
দ্বার। গ ছাতাটি পাঠাইয়। দ্রিলেন। ভূত্য ছাতাটি ফিরাইয়া 
দিবার সময় একটি গিনি বৃদ্ধাকে দিল এবং যুবরাজের কৃতজ্ঞতা 
জাপন করিল। প্রথমতঃ যুবরাজের নাম শুনিয়া, তাহার পর 
ভৃত্যের সাজসজ্জা দেখিয়া, বৃদ্ধা বিস্মিত হইল এবং বলিয়া 
উঠিল, “যদি জানিতাম, তিনি যুবরাল, তাহা৷ হইলে আমি 
কদাচ এই জীর্ণ ছাতা তাহাকে দিতাঁম না, নিশ্চয়ই আমার 
রেশমী ছাতাটি তাহাকে দিতাম” 

১৮৬৭ খৃষ্টাব্ের ১০ই জুলাই যুবরাজ “ব্যারণ রেণস্রু” নাম 
ধারণ করিয়া “হিরো” নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া আমে- 
রিকা যাত্রা করেন। তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই 
সেই স্থানেই অত্যন্ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাউণ্ট ভার্ণন 
নামক স্থানে আমেরিকা রাজ্যের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাতা ওয়াশিং 
টনের সমাধিস্থানে তিনি একটি বাদাম বৃক্ষ রোপণ করেন। 
তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাই উহার কারণ। ১৫ই নবেম্বর 
তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। বালকগণের স্বভাব এই যে,তাহারা 
দেশবিদেশ ভ্রমণ করিতে পাইলে, পাঠে একেবারে মনোনিবেশ 
করে না, কিন্তু যুবরাঙ্জের পে স্বভাব ছিল ন1। জ্ঞানার্জনের 
নিমিত্ত দেশভ্রমণ যেমন আবশ্যক, অধ্যয়নও সেইরূপ প্রয়ো- 
জনীয়, যুবরাজ ইহা সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। এই কারণে স্বদেশে উপনীত হইয়া আবার 
অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়ংকাল 


১৪ বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন । 


ক্যাম্ব্িজের টি.নিটিকলেজে প্রবেশ করিয়া পূর্ব অভ্যাস অনু- 
সারে স্বীয় পাঠে মনোযোগী হন। 
ক্যামব্রিজে অবস্থিতি করিবার সময় কলর-দারজেন্ট হেজেল উড 
সাহেবের শিক্ষকতায় যুদ্ধবিদ্যায় যুবরাজ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ 
করেন । আয়লগের অন্তর্গত করাগ-শিবিরে তিনি যট্করিংশ- সৈন্য- 
দলভুক্ত হয়েন। সেপ্টেম্বরমাসে তিনি প্রুসিয়া দেশের যুদ্ধ কৌশল 
সন্দর্শনের নিমিত্ত জর্মণ রাজ্যে গমন করেন। এই থাত্রা অতীব 
শুভকর হইয়াছিল, কারণ এই সময়েই তাহার নঙ্গে ডেণ মার্কের 
নরপতির কন্যা আলেকজগ্ডার শুভসন্দর্শন সংঘটিত হয়। জন্মণী 
- ত্যাগ করিবার পুর্বে তাহাদের শুভবিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। 
অক্টোবরমাসে তিনি বারিষ্টার হয়েন এবং মিডেল টেম্পলের 
পুস্তকাগার উন্মুক্ত করেন। পরমাসের প্রথম দিনে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া “অডাার অফদি ষ্টার অফ ইগডিয়া” উপাধি স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন এবং যুবরাজকে এ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। 
যুবরাজ যখন প্রত্যাগত হইয়া ক্যামবিজে অবস্থান করিতে 
থাকেন সেই সময়ে তাহার পিতা তীহাকে দেখিতে আইসেন। 
প্রত্যাগমনকালে প্রিন্স আলবার্ট অন্ুস্থ হন এবং ক্রমে তাহার 
পীড়া সাংঘাতিক হুইয়া উঠে। যুবরাজের দ্বিতীয়! ভগ্িনী 
আলিসর্ভাহারে'অনতিবিলদ্ে পিতৃষকলিধাঁিং উপস্থিত হইবার জন্ত 
তারযোগে সংবাদ দেন । যুবজষএনিদার? সংবাদ পাইবামাত্র 
পিতার নিকট+ গনুন করেন। ১৪ই দমনের রাত্রি ১০টা ৫০ 
মিনিটের সময় ত তাঁহীর/পিত্রার পরাণবাহু রহির্গত হয়। 
১৮৬২ খুষ্টান্দের অই ফেব্রুয়ারি যুবরাজ পুনর্ধার “ব্যারণ 
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ভ্রমণ করিয়া তিনি পালেষ্টাইনে উপনীত হন এবং জেরুজেলাম 
তীর্থ দর্শন করেন। এব্রাহিমের সমাধিমন্দিরও তিনি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। মন্দিররক্ষক তীহাকে বলিয়াছিল “আমাকে 
বধ ন। করিয়। কোন নরপতি এ সমাধিমুন্দির দর্শনাধিকারী হন 
নাই। কিন্তু কি. বলিব, আপনি ইংলগ্ডেশ্বরীর জোট পুত্র 
সুতরাং আপনাকে আমাদের কিছুই অদের নাই 1৮ প্রত্যাবর্তন 
কালে তিনি রোডস, স্্ীর্ণা, মল্টা, কনষ্ান্টিনোপল প্রতৃতি 
স্থান ভ্রমণ করেন। পিহৃবিয়োগের পর এত অল্পকালের মধ্যেই 
ঘুবরাজ কেন দেশত্রমণে যাত্রা করিলেন? কেহ কেহ মনে 
করিতে পারেন, "আমোদ প্রমোদই তাঁহার দেশত্রমণের উদ্দেশ্য 
ছিল, বস্তঃ তাহা নহে। তাহার মৃত পিতার আজ্ঞা পালনের 
জন্তই তিনি পালেষ্টাইন প্রভৃতি প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। 

স্বদেশে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়! যুবরাজ প্রসিয়৷ রাজ- 
প্রাসাদে উপনীত হয়েন এবং ক্রাউন শ্রিন্দ ও প্রিন্সেস 
সমভিব্যাহারে পুনরায় ইতালিদেশে গমন করেন। 

যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও ভূয়োদর্শন এমন স্ন্দর 
ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল ধে, সৌভাগ্যশালী অন্ন ব্যক্তির অদৃষ্টেই 
তাহা ঘটে। পিতামাতার গুণে সন্তান গুণবান্‌ হয়। সৌভাগ্য- 
ক্রমে যুবরাজের অপৃষ্টে যেরূপ পিতামাত। মিনিগ্াছিল, তাহা ও 
পৃথিবীতে অতি বিরল। সংসারে যে ঘে বিদ্যার প্রয়োজন, 
রাজ্যশাদনের নিমিত্ত যে যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহা সমস্তই 
যুবরাঁজে পুর্ণভাবে বিরাজমান । এমন কি গোসেবা, গোদোহন, 
ক্ষীর, নবনীত ইত্যাদি প্রস্তত করণ, পশুপালন, ভূমিকর্ষণ, 


১৬ বিষ্া ও জ্ঞানার্জন 


চেয়ার টেবিল ইত্যাদি গঠন প্রভৃতি শিক্ষাকে যুবরাজ উপেক্ষা 
করেন নাই। প্রাণিতত্ব, ভূতত্, প্রাকৃতিক তত্ব, উদ্ভিদ্তব গ্রন্তুতি 
বিবিধ তত্ব তিনি সম্যক্রূপে আয্বত্ত করিয়াছেন। সুতরাং 
বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে ন| যে রাঙ্গকুলে তীহার মত 
সর্ববিদ্যাবিশারদ বাক্তি আর দ্বিতীয় আছেন কিনা সন্দেহ । 

লগুনে “দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট” নামক সংবাদপত্রে, যুবরাজের 
এক প্রাচীন বন্ধু এবং স্থলেখক এফ কানলিফ ওউয়েন সাহেব, 
তাহার বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখির়াঁছেন, তাহাতে বেশ 
বুঝিতে পারা যায় বে, তাহার শিক্ষার কোনপ্রকাঁর অভাব হয় 
নাই। তিনি বলেন যে, ইংরাজী, জন্ম এবং ফরাসী ভাষার 
এমন কোন উত্তম পুস্তক নাই, যাহা যুবরাজ পাঠ করেন নাই, 
এবং এমন কোন গ্রন্থ সংবাদপত্রে সমালোচিত হয় নাই, যাহা 
তিনি মরালবরো বা সাণ্ডিৎহাম রাজপ্রাসাদে বসিয়া পূর্বে 
আলোচনা করেন নাই। বহুসংখ্যক ফরাসী গ্রন্থকার তাঁহাদের 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র সর্বপ্রথমে যুবরাজের নিকট পাঠাইয়া 
খাকেন। মহারাণীর জঞয্ঠ পুত্র অত্যন্ত আমোদপ্রিয় বলিয়া 
খ্যাত। কিন্ত তিনি যে এত অধিক অধায়ন করিয়াছেন, 
তাহা জানিতে পারিয়া এম, গণামবেতা একদ| ক্যানলিফ-ওউদ্লেন 
সাহেবের নিকট বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওউয়েন সাহেব 
যুবরাজের অনুরোধক্রমে অনেক পুস্তক তীহার নিকট প্রেরণ 
করিতেন, ইহাও জানিতে পারা যায়। তাহার মতে যুবরাজ 
যেরূপ তীক্ষৃবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সৎশিক্ষাপ্রাপ্ত যে, তাহার ন্যাক্ 
ৰাক্তি সিংহাসনে অন্পই অধিরোহণ করিয়াছেন। 
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যুবরাজের পিতা ক্যামব্রি্গ হইতে প্রত্যাগমন কালে অস্থুস্থ 
হন। অস্থস্থ অবস্থাতেই তিনি ইটন কলেজের অবৈতনিক 
সৈম্তগণের সন্মিলনী সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ১ ডিসেম্বর তিনি 
উপাসনালয় উপস্থিত হইয়া উপাঁসনা করেন এবং শেষ পর্য্যস্ত 
অতিশয় ছুর্ধলতা৷ সত্বেও জান্থ পাতিয়া ছিলেন। ক্রমে তাহার 
বলের স্রাস হইতে লাগিল এবং তিনি চতুর্দিক্‌ শৃন্ত দেখিতে 
লাগিলেন। জরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৮ তারিখে 
তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। সেই কক্ষে চতুর্থ 
উইলিয়ম এবং চতুর্থ জর্জ মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছিলেন । 
প্রিন্সের ইচ্ছান্মারে সেই কক্ষ মধ্যে একটি পিয়ানোবাদ্ধ 
ংস্থাপিত হয়) তাহার কন্তা আলিস উক্ত যন্ত্র সাহায্যে স্তোত্র 
গান করিলে তীহার চক্ষু বাস্পপূর্ণ হইয়াছিল। অসুস্থ অবস্থায় 
থাকিয়াও তিনি দুই হাত জোড় করিয়া সর্বদা প্রার্থনাতে নিমগ্ন 
থাকিতেন। ১২ তারিখে তাহার জর আরও প্রবল হইল এবং 
নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতে লাগিল। ১৩ তারিখে চিকিৎসকগণ 
মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানাইতে বাধ্য হইলেন যে তাহার 
স্বামীর ব্যাঁধি কঠিন হইয়াছে । রীত্যানুপারে প্রিহ্গকে কক্ষান্তরে 
লইয়া যাওয়া হইল। তিনি কিন্ত গবাক্ষের দিকে নিরীক্ষণ 
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ভগিনী আলিস প্রেরিত সংবাদ যুবরাজ ক্যামবিজে প্রাপ্ত 
হইয়। কিছু মার বিল না করিয়া রুগ্ন পিতার সন্গিকটে উপস্থিত 
হইলেন। রুগ্ন পিতার দেবা শুশ্বষা করিবার বাসনা তাঁহার 
পূর্ণ হয় নাই, ২৪ ঘণ্টা মধ্যে অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর রাত্রি ১০টা 
৫০ মিনিটের সময় বিধাতা তীহাঁকে পিতৃসেবা হইতে বঞ্চিত 
করিলেন। এই হুর্ঘটনায় রাঁজপরিবার এবং জনসাধারণ 
সমধিক শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অস্ত্েষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার 
পূর্বেই মহারাণীকে যন্তান সন্ততি সহ অন্য রাজ প্রাসাদে গঘন 
করিবার নিমিত্ত অন্থুরোধ কর! হইলে, তাহার সন্তানগণের 
মঙ্গল কামনায় উইওসর রাজ প্রাসাদ ত্যাগ করিরা তিনি 
বিধবার বেশ পরিগ্রহ করিয়া বিনা আড়ম্বরে অসবোর্ণ রাঁজ- 
প্রাসাদে গমন করেন। অসবোর্ণ যাইবার কালে ফগমোরে 
উপস্থিত হইয়া তিনি তাহার নিজের এবং স্বামীর দেহ সমাহিত 
করিবার স্থান নির্ণয় করেন। 

২৩ ভিষেদ্বর উইগুপরের সেণ্ট জর্জ চাঁপেলে প্রিন্স আল- 
বার্টের সমাধি ক্রিদা অনুষ্ঠিত হয়। যুবরাজ তাহার পিতার 
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই সমর যুবরাজ এবং ভাহার 
ভ্রাতা এতই শোকে অধীর হয়েন ঘে সমবেত দর্শক মণ্ডলী 
তাহাতে বিশেষ ক্লিট হইয়াছিলেন। বাম্প গদগদকণ্ে বুবরাজ 
ত্বাহার ভ্রাতাকে ছুই চারিটি কথা বলিয়৷ সান্বনা প্রদান 
করিয়াছিলেন । সমাধি ক্রিয়ার শেষভাগে কিন্তু যুবরাজ ও তাঁহার 
ভ্রাতা আরও অস্থির হইয়া মুখ আবৃত করিয়! অতিশর 
রোদন করেন । মততদতি সন্গনলিত বাঁকা লন ৮ 


নবীন সম্রাট । ১৯ 


এবং সহিষ্ণুতা ত্যাগ করিয়া পুনরাগ্স সুখ আবৃত করিয়া অভ্যন্ত 
রোদন করিয়াছিলেন। লর্ভ চেম্বারলেন তখন তীহাকে সাস্তবনা 
প্রদান করিয়া গুহে আনয়ন করেন। বুবরাজের শোঁক পূর্ণ 
মাত্রায় উৎপন্ন হইলেও তাহার সংশিক্ষার গুণে তাহা তিনি সন্থ 
করিয়াছিলেন । 


বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ | 


০১১০ 


১৮৬৩ খুষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি পা্লিরামেন্ট মহাসভায় যুব- 
রাজ প্রথম আপন গ্রহণ করেন। ১৯ তারিখে পালিয়ামেন্ট 
হইতে তাহার ৪০০০০ পাউও বার্ষিক ধাধ্য হয়। ইহা! 
বাতীত তাহার কর্ণওয়াল সম্পত্তির বার্ধিক আয় ৬০০৭০ 
পাউওড | এই সময়ে রাজকুমারী আলেকজগ্ার সহিত 
তাহার পরিণয় স্থির হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয় এবং এই শুভ 
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণ অতীব আনন্দ প্রকাশ 
করেন! এই বিবাহ সদন্ধ সংঘটিত হয় ইহা যুবরাজের 
পিতার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল! 

ক্রমে শুভ বিবাহের আযোজন হইতে লাঁগিল। রাঁজ- 
কুমারী আলেকজাগুাঁকে ইংলণ্ডে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত 


দি ৮ রি ₹... বারিররনরি নারির রন পু... ই, 


২০ বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ । 


ব্যয় করিলে সাজসজ্জা এবং সমারোহ কত উচ্চ রকম হইতে 
পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রাঁজ- 
কুমারী ৭ মার্চ গ্রেভসেণ্ডে উপনীত হইলেন এবং অন্থ্যন 
১০০০০ লোক তাহাকে অতীব আহ্লাদ সহকারে এবং মহা 
সমারোহের সহিত সমাদর করেন। প্রত্যেক গৃহ পুষ্প এবং 
পতাকা দ্বারা স্থসজ্জিত করা হইয়াছিল। রাত্রিকালে লণ্ডন 
সহর অলোক মানায় এক অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল । 
ইংলগু, স্কটলাও এবং ওয়েল্সে সেই রজনীতে অনেক প্রকার 
আতদবাঞ্জি পুড়িয়াছিল। 

উইওসর রাজপ্রাসাদদের একটি কক্ষে থাকিয়া মহারাণী 
ভিক্টোরিয়! স্রাহার কন্যাগণদহ ভাবী পুত্রবধূর আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন এবং রাজকুমারী তথায় উপনীত হইলে তাঁহাকে 
মাঙার ন্যায় আদর অভার্থনা করেন। 

১০ তারিখে দেপ্টঙ্রর্জ চ্যাপেলে যুবরাঞ্জ রাজকুমারীর 
পাণিগ্রহণ করেন । ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্মযাজক এই 
ক্রিয়া নির্বাহ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী অলগ্কৃতা। হইয়! বিবাহ 
সভায় উপস্থিত হইলে দর্শক মণ্ডলী তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য 
অবলোকন করিয়া অতীব বিস্মিত হন। এই বিবাহের সময় 
তাঁহাদের পিতা ইহ জগতে বিদ্যমান নাই ভাবিয়া যুবরাজের 
ভগ্সিনীগণ অন্তরাল হইতে রোদন করিয়াছিলেন, এই দৃষ্ত এক, 
অভিনবরূপ ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের পর নবদম্পতি 
উইগুসর দুর্গে উপনীত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাদের 


সমাদরে গ্রহণ করেন। এ 
বিবাহের পর নবদম্পতি খনন করিয়া কিয়ৎকাঁল 











নবীন অস্্রাট? ২১ 


অতিবাহিত করেন, এই প্রথা ইংলগ্ডে প্রচলিত আছে। এই 
প্রথান্থলারে তাহারা অসবোর্ণ, বাঁকিংহাম, উইওুসর এবং 
সাণ্ডি,ংহাম রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া কালক্রমে ২৮ সীর্চ 
পধ্যন্ত অতিবাহিত করেন। বিবাহ উপলক্ষে যুররাঁজপত়ী 
৩ লক্ষ টাকার উপটৌকন নানাদিগদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। লগুনবাপী গণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা মূল্োর 
হীরার হার অপন করিয়াছিলেন । 

বিবাহ উপলক্ষে লন এবং অন্যান্য প্রধান সহরে বিশেষ 
উৎসব হইয়াছিল। ১০ তারিখে লণ্ডন সহর দীপমালাষ় 
স্থশোভিত হইয়াছিল, উহা দেখিবার জন্য এরূপ লোকের 
সমাগম হয় যে৬ জন লোক মন্থুষ্যের পদতলে পড়িয়া মারা 
গিয়াছিল। যুবরাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত. হইয়া নিতাস্ত ছুঃখিতাস্ত- 
করণে লর্ড মেয়রের নিকট এক সহান্ুভূতিস্চক পত্র প্রেরণ 
করেন। ' যুববাজের পাণিগ্রহণ ক্রিয়ার চিত্র উইওপর রাজ- 
প্রাসাদে অদ্যাপি সবত্বে সংরক্ষিত হইয়াছে । সুবরাজ যে প্রকার 
গুণবতী ও রূপবতী ভার্ধাা লাভ করিয়াছেন সংসারে তাহা 
নকলের ভাগ্যে ঘটে না। 

যুবরাজের সন্তানভাগা অতি উত্তম। তিনি ৩ পুত্র এবং 
৩ কন্যা লাভ করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টানদের ৮ জানুয়ারি 
যুবরাজের প্রথম পুত্র ফ্রগমোর রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। 
: মার্চ মাসের পূর্বের যুবরাজ পত্রীর সন্তান প্রপবের সম্ভাবনা ছিল 
না বলিয়া প্রসবের নিমিত প্রয়োজনীয় আয়োজন কিছুই 
করা হয় নাই। যাহাহউক ইংলগ্ডের পিংহাসনের ভাপী 
অধিকাঁরীর জলা হইল বলিয়া সবর্পাঁবারণ শ্রী হানি কত 


পহ২ বিবাহ এবং পারিবারিক স্থুখ। 


করিয়াছিল! ১* মার্চ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে নবকুমাঁরের 
নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয়। তাহাকে আলবার্ট ভর ক্রিস্চান 
এডোদ্ধার্ড নাম প্রদনি করা হইল । মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়া! এতছু, 
গলক্ষে তাহার নবজ্জাত পৌত্রকে এক অদ্ভুত উপোঁকন প্রদান 
করেন। ইহা নবরাজকুমারের পিতামহ প্রিন্স আলবার্টের 
রৌপ্য নির্িত একটি ক্ষুত্র প্রতিমুত্তি। ইহার নির্শানকৌশল 
অতীব প্রশংসনীয় । 

১৮৬৫ খৃষ্টানদের ৩র। জুন যুবরাজের দ্বিতীয় পুজ জর্জ 
ফেডরিক আরনেষ্ট আলবার্ট (ভিউক অফ ইয়র্ক) জন্ম গ্রহণ 
করেন। যুবরাজের প্রথম পুত্র আলবার্ট ভিকটরের অকাল 
মৃত্যু হওয়ার এক্ষণে দ্বিনীগ পুত্রই ইংল্ডের মিংহাসনের ভাবী 
অধিকারী । 

১৮৬৭ খৃষ্টানদের ২০ ফেব্রুয়ারি যুবরাজের প্রথমা কন্য। 
লুইপ ভিকৃটো্িয়া আলেকজণ্ড ডগমার জন্ম গ্রহণ" করেন। 
১৮৬৮ খৃষ্টানদের ৬ই জুলাই ভিক্টোরিয়া আলেকজও1 অলগা 
মেরি নায়ী কন্যার জন্ম হয়। পর বর্ষে যুবরাজের আর এক 
কন্যা জন্মে, ইহার নাম মড কারনট মেরি ভিকটোরিয়া। 
তাঁহার শেষ সন্তান ১৮৭১ খৃষ্টাব্ের ৬ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু ছুর্ভীগ্যবশতঃ পরদিন সেটি মানবলীলা সংবরণ 
করেন। ইহার নাম ছিল আলেকজগ্ডার জন আলবার্ট। 

যুবরাঞ্জ এবং রাজকুমারী আলেকজাণ্ু] পঞ্চবিংশতি বৎদর 
কাল দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিয়াছেন এই নিমিত্ত ইংলগ্ডের 
প্রথা অনুসারে ১৮৮৮ খু্টান্বের ১০ মার্চ তাহাদের পরম্পর 


শিতি হক - উল নীাতেত ক নন ত্র রাযি অভির প বনর্্ন নস রাজি কর 


নবীন সম্রাটু। ২৩. 


উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মারলবরে। প্রাসাদে এ জন্ত 
একটি বৃহৎ ভোজ দেওয়া হইক়াছিল। মহারাণী ভিকটোরিয়। 
এবং রাজপরিবারভূক্ত সকলেই এ. ভোজে উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন। 

১৮৮৯ খুষ্টান্বের ২৭ জুলাই তারিখে বাকিংহাম রাজ প্রাসাদের 
ধ্মমন্দিরে যুবরাজের কন্যা লুইসাঁর সহিত .ভিউক অক 
ফাঁইফের শুভ পরিণয় হয়। মহারাণী ভিকটোরিয়! শুভ 
বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং যুবরাজ স্বয়ং তাহার 
কন্যা, সম্প্রদধান করেন্স। পারিবারিক স্থখের মধ্যে মন্থুষ্যের 
ইহা একটি প্রধান সুখ । 

১৮৯১ খুষ্টান্দে যুবরাজের প্রথম পুত্র প্রিন্দ আলবার্ট 
ভিক্টর ভারত এবং ব্রন্মদেশ ভ্রমণ করেন। সর্বত্র তিনি 
অতিশয্প সমারোহের সহিত সমাদৃত হইয়াছিলেন। পর বৎসর 
তাহার অকাল মৃত্যুতে রাজপরিবার এবং প্রজ্জাবুন্দ শোকে 
অত্যন্ত বিষ হইক্সাছিলেন। কিন্তু ১৮৯৩ খুষ্টা্বে ইংলও 
আবার আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়াছিল এবং যুবরাজের প্রথম 
পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক সকলেই বিস্বৃত হ্ইয়াছিলেন। জুলাই 
মাসের ৬ তারিখে যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র জর্জের সহিত টেকের 
রাজকুমারী মের শুভ পরিণর হইল। সেণ্ট জেমস রাজ প্রাসাদের 
ধর্মমন্দিরে এই শুভ কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। এতছুপলক্ষে ডেন্‌* 
মার্কের রাজা ও রাণী, রুসিয়ার রাজকুমার এবং অন্যান্য 
অনেক মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। নিমস্ত্রিত 
ব্যক্তিগণের সন্মানার্থে মহারাণী ভিকটোরিয়ার আদেশানুসারে 


১ 1০৮৪১ পুরি হারা রে রা দরিয়া লিন: সিরা বস 77 


২৪ - বিবাহ এবং পারিবারিক সখ । 


অভিনয় হুয়। বিবাহের মিছিল যে দিন রাজপথে বহির্গত হয় 
সে দিন লোকের সমাগম বড়ই অধিক হইয়াছিল। এই উপ- 
লক্ষে রাজ্যমধ্যে মহ! উৎসব হইরাছিল। রাজকুমারী মে 
বড়ই রূপবতী ও গুণবতী। ভবিষ্যতে ইনিই রাজ্ঞী হইবেন। 
যুবরাজের প্রথম পুত্রের সহিত ইহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির 
. হুইয়াছিল। 

১৮৯৪ খুষ্টাবে যুবরাজ পৌব্রমুখ অবলে।কন করেন। ২৩ 
জুন সাঙ্জিংহামে এ নবজাত রাঞজকুমারের নামকরণ উৎসব 
সম্পন্ন হয় এবং ইনি প্রিন্স এডোয়ার্ড অকণ্ইয়ক নামে অভিহিত 
হন। কালে ইনিই ইংলগ্ডের নরপতি হইবেন। নব রাজ- 
কুমারের জন্মোপলক্ষে উৎসবের অভাব হয় নাই। 

১৮৯৬ খুষ্টান্ধে যুবরাজের কন্তা মড কারলটের সহিত 
ডেনমার্কের যুবরাজ চালপের বিবাহ হয়। বিবাহ হয় ২২ 
জুলাই কিন্তু বর জুলাইয়ের প্রথম ভাগে ইংলগডে আগমন 
করেন। বিবাহ উপলক্ষে রাজকুমারী নৃনকল্পে ৬০* উপ- 
দৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতছুপলক্ষে যে পিষ্টক প্রস্তত 
হইয়াছিল তাহা ওজনে একমন পনের সের এবং উচ্ছে চারি 
ফিট ছয় ইঞ্চ। ২০ জুলাই বুবরাজ রাজপরিবার পরিবৃত হইক্কা 
বরকন্তা। সহ “গীদা” অভিনর দর্শনের নিমিত্ত ডেলির রঙ্গালক়ে 
গমন করেন এবং সমবেত দর্শকমগ্লী তীহ!দের বিশেষ সমাদর 
করিয়াছিলেন । বাকিংহাম রাজ প্রাসাদের ধর্মমন্রির শুভ পরিণয় 
উপলক্ষে অতিশয় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিবাহের দিন 
মূল নামক স্ুপ্রসিদ্ধ পথে প্রত্যন্ত জনতা হইয়াছিল এবং 


নবীন সআাটা। . ২৫ 


ছিলেন। বর এবং কন্তা ধন্মমন্দিরে উপনীত হইলে ক্যানটার- 
 বেরির প্রধান ধর্মাক্জক দ্বারা উদ্ধহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রান্ম 
পুরুষ এবং রাজ পরিবারের বহুমূল্য পরিচ্ছদে ধন্মমন্দির এক 
অপূর্বব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিবাহ ক্রিয়া নিশ্পন্প হইলে 
নব পরিণীত দম্পতি যুবরাঁজের রাজশকটে আরোহণ করিয়া 
কনষ্টিটিউসন হিল, পিকাভিলি, সেন্ট জেমস হ্রীট হইয়া 
মারলবরো রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। পর রাজপথগুণি 
অতিশয় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নবদম্পতি দর্শনেচ্ছু লোক 
সমূহের জনতা এত অধিক হই! পড়িয়াছিল যে বহুসংখ্যক 
ুচ্ছপ্রাপ্তা রমণীকে স্থানাস্তরে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। 
ধ্রদিন একটি বিপুল ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রিকালে 
পথ সমূহ আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল এবং রা্রি ১২টা 
পর্যাস্ত রাস্তায় জনতা সমভাবে ছিল। | 

বর্ষের শেষ ভাগে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাঁসে ঘৃবরাজের দ্বিতীয় ' 
পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম আলবার্ট ফ্রেডরিক 
আরথার জর্জ। 


জীবনাশঙ্কা | 





যুবরাজ তাহার অষ্টম বর্ষে এক মহা বিপদ হইতে রক্ষা পান। 
১৮৪৯ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাঁসে উইওসরপার্কে মুগয়ার নিমিত্ত 
এক মহৎ আয়োজন হয়। যুবরাজ পিতার সমভিব্যাহারে & 
স্থানে গমন করেন। কর্ণেল গ্রের পশ্চাতে যাইবার সময় তিনি 
দেখিতে পাইলেন একটি পক্ষী বন্দুকের গুলি দ্বারা আহত হইয় 
পড়িল। যেমন তিনি এ মৃত পক্ষী কুড়াইবার নিমিন্ত ধাবিত 
হইলেন, লাট ক্যানিংয়ের বন্দুকের গুলি তীহার শিরোদেশের 
উপর দিয়! কর্ণেলের মুখে লাগিল। যুবরাজ গুলি দ্বারা আহত 
হইয়াছেন এই ধারণায় দকলেই আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়িলেন 
কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাহাকে ত্র গুলি আহত করিতে 
পারিল না। 

যুবরাজের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন আর একটি বিপদ 
হইতে তিনি উদ্ধার হয়েন। তিনি কোন এক দের তীরস্থিত 
উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করিতে ছিলেন, হঠাৎ পদস্থলিত হইয়া 
৭০ হাত নিম্ে গড়াইয়া! পতিত হন। তীহার দেহ রক্তাক্ত 
হইয়াছিল মাত্র। 

১৮৬০ খুষ্টান্দে যুবরাঁজ আমেরিকা ভ্রমণ করেন। নিউইয়র্ক 
নগরে তাহার সম্মানের জন্য এক মহা নৃত্যের আয়োজন হয় । 
তিন সহত্র নরনারীর নৃত্যের ভরে গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া- 


নবীন সমাটি। ২৭ 


১৮৬১ খৃষ্টানদের সেপ্টেম্বর মাসে হেইডেনবার্গ নগরে তাবী 
পত্থীর সহিত যুবরাজ সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। 
তিনি যে আপনে উপবেশন করেন তাহা ত্যাগ করার 
অব্যবহিত পরেই একটি ঝাড় নিপতিত হইয়া উহা চুর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। 

১৮৬৫ খুষ্টান্দের জুন মাসে অর্থাৎ প্রিন্স জর্জের জন্মের 
কতিপয্প দিবদ পরে রাজপ্রাসাদে এক অগ্নিকাণ্ড হয়। উপর 
হইতে অথি নির্ধাপনের চেষ্টা করিবার কালে ষুবরা্দের পদতলের 
ছাদ দগ্ধ হইয়৷ নিপতিত হওয়ায় তিনি স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমমতির 
সাহায্যে একট লোহার কড়ি ধরির! ঝুলিয়। পড়েন। তদনস্তর 
অন্যানা লোকে তীহাকে তদবস্থা হইতে উদ্ধার করে। 

১৮৬৩ খুষ্টাবে যুবরাজের আর এক জীবনসংশয় ঘটনা 
নংঘটত হইয়াছিলপ। একদিন তিনি বেলজিয়ামের রাণী এবং 
অশ্বশালার অধ্যক্ষদহ ঘোটকারোহণে লগ্ন সহরের রাস্তীয়, 
বেড়াইতেছিলেন। আর একটি ভদ্রলোক ঘোটকাঁরোহণে 
বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন। তাঁহার ঘোটক এতই 
প্রবলবেগে আসিতেছিল যে তিনি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াঁও 
ভাহাঁকে থামাইতে পারিলেন না। পরে ত্র ঘোটক সজোরে 
যুবরাজের ঘোটকের উপর আসিয়া পড়ার যুবরার্জের ঘোটক 
ভুমিশাদী হইল। এই ছূর্ঘটনা এত হঠাৎ সংঘটিত হইল থে 
পথের লোক সকল ইহাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ভগবানের 
কপ যুবরাজের প্রতি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে সুতরাং তিনি 
ধৈর্যযাবলম্বন করিয়া পতিত ঘোটকের তলদেশ হইতে আপনাকে 





২৮ জীবনাশক্কা। 


গেলেন। কোন প্রকার হুর্ঘটনা বা বিষাদের চিহ্ু যুবরাজের 
বদ্দনে পরিলক্ষিত হইল না। 

১৮৬৮ খুষ্টাবে যুবরাজ পত্ধীপহ ইউরোপ ও আফ্রিকা পরি- 
ভ্রমণ করেন। প্যারিদ নগরে উপনীত হইলে ফরানী নরপতি 
তাঁহাদের জন্য এক মৃগয়ার আয়োজন করেন। যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠে 
বনপথে বিচরণ করিবার কালে একটি হরিণ তাঁহার অশ্বকে শৃঙ্গ 
আঘাত করিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপতিত করে। যুবরাজ অস্বপৃষ্ঠ 
হইতে পড়িয়! যান বটে কিন্তু গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন নাই । 

১৮৭১ খুষ্টাব্দের নবেদ্ধর মাসে যুবরাজ আসন্ন মৃত্যু হইতে 
রক্ষা পান। এ প্রকার কঠিন পীড়া আর পূর্বে তাহার হয় 
নাই। ১৮৫৩ খুষ্টাবে তাহার হাম জর হইয়াছিল বটে কিন্ত 
তজ্ন্য তাহার জীবনের আশঙ্ক। হয় নাই। সেযাত্রায় তিনি 
অতি শীঘ্র সুস্থতা লাভ করিয়্াছিলেন। এবার যুবরাজ জর- 

,বিকারে আক্রীস্ত হন। রাজ পরিবার এবং জনসাধারণ এজন্য 
বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৮ ডিসেম্বর পীড়া ভীষণ ভাব 
ধারণ করিল এবং যুবরাজের জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। মহা- 
রাণী ভিকটোরিয়া এবং রাজপরিবার. সাশ্ডি,ংহাম রাজ প্রাসাদে 
সমবেত হন। ম্হারাণীর ইচ্ছান্ুদারে প্রত্যেক ধর্ম মন্দিরে ১০ 
তারিখে এবং তৎপরে যুবরাজের স্বাস্থ্য কামনায় উপাসন। হই- 
যাছিল। ১৪ তারিথের রাত্রি হইতে আশঙ্কাজনক উপসর্গগুলি 
ক্রমে বিদু্দিত হইতে লাগিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ যুবরাজ ধীরে 
ধীরে সুস্থতা লাভ করিলেন। যুবরাজের অসুস্থতা নিবন্ধন 
সর্বসাধারণ উৎকঠা। ও সহান্থৃভূতি প্রকাশ করেন, তজ্জন্য মহাঁ- 
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একখানি হৃদয়গ্রাহী পত্র লেখেন। যুবরাজ রোগমুক্ত হওয়ার 
১৮৭ খুষ্টান্বের ২৭ ফেব্রুয়ারি সমগ্র সাআজ্ে মহা উৎসব হুই- 
যাছিল।, মহারাণীর আদেশ অন্থদারে এতদুপলক্ষে .ইংলগ্ডের 
উপ্রাদন। গৃহে বিশেষ উপাপনা হইয়াছিল এবং ভগবানকে ধন্যবাদ 
দেওয়৷ হইয়াছিল। -যখন মহারাণী, যুবরাজ প্রভৃতি .সেপ্টপল 
গির্জায় গমন করেন তখন জনসাধারণ প্রাণ খুলিয়া জর্নধ্বনি 
করিয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার টুপি খুলিয়া তাহার ক্কতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। গির্জায় অন্ন ১৩০** লোকের সমাগম 
হইয়াছিল এবং সে দৃষ্ত অতি অপূর্ব হইয়াছিল। মহারাণী 
তাহার দক্ষিণ হস্তে যুবরাজের এবং বাম হস্তে পুত্রবধূর হস্তধারণ 
করিয়া গির্জায় প্রবেশ করেন। সেই রাত্রে লগ্ডন সহর দীপ- 
মালায় সুশোভিত হইয়াছিল। যে সময় যুবরাজ অন্ুস্থ হন সেই 
সময় তাহার ঘোড়ার সহিস ব্র্যাগও অরবিকার রোগাক্রান্ত হয়। 
দুর্ভাগাবশতঃ ব্যাগ সুস্থ হইতে পারে নাই। যুবরাজ সুস্থ হুইয়। 
চিকিৎসকের ব্যাবস্থানুসারে কিছুদিনের জন্য বাসুপরিবর্তীনের 
নিষিত্ত স্থানান্তরে গমন করেন। 

১৮৭২ খুষ্টান্ধে যুবরাজ প্যালেষ্টাইন তীর্থ দর্শনে গমন করি- 
যাছিলেন। একদ1 তিনি মরুসাগরে ন্নান করিতে যান। জলে 
নামিবা মাত্র তাহার সর্ধাঙ্ধ অবশ হইয়া যায় এবং জলের মধ্যেই 
তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। একজন ভৃত্য তাহাকে জল 
হইতে উত্তোলন করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করে। 

১৮৭৪ খুষ্টান্দে যুবরাজ জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইফ়্াছিলেন। 
তিনি ষে নৌকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন হঠাৎ আর একথানি 
নৌকা! তাহার উপর আসিয়! পড়ীয় উহ! জল নিমগ্ন হয়। 


৩০ জীবনাশঙ্কা । 


১৮৯৮ থৃষ্টাঝের জুলাই মাসে যুবরাজ জগতের প্রনিদ্ধ ধন- 
কুবের রথচাইন্ডের ভবনে গমন করেন। উপরে উঠিবাঁর সময় 
তিনি সোপানাবলী হইতে পাস্থলিত হইয়া পড়িয়! যান । তাহার 
মালইচাকি * এ জন্য বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় বহুদিন 
যাঁবঘ তীহাকে বিশেষ কষ্ঠভোগ করিতে হইয়াছিল । 

১৯০০ খৃষ্টাব্বে বেলজিয়মের রাজধানী ক্রসেল্ নগরের 
রেলওয়ে ষ্টেসনে আসন্ন মৃত্যু হইতে তিনি রক্ষ। পান। সিপিডে 
নামক জনৈক বালক উ'হাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল 
কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে এ গুলি তাহাকে আঘাত করিতে পারে 
নাই। 


শোক । 


পিতা মাতার মৃত্যুজনিত শোক ব্যতীত যুবরাজ ভ্রাতৃশোক 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৮৪ খুষ্টাববের ২৮ মার্চ তাহার ভ্রাতা 
“ডিউক অফ আলবাশী” ফরাশী দেশে মানবলীল! সংবরণ 
করেন। যুবরাজ স্বয়ং গমন করিয়া ভ্রাতার মৃতদেহ ইংলগ্ডে 
আনয়ন করেন এবং ৫ এপ্রেল তাহার সমাধিক্রিয় সম্পন্ন 





* হাটুর সঞ্ষিস্থলের উপর যে একখানি চাকৃতি আছে তাহাকে মালই- 
চাকি বলে। 
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করেন। ৯৯০ৎখৃষ্টান্বের ৩১ জুলাই তাহার মধ্যমত্রীতা “ডিউক 
অফ এডিনবরার” অকালমৃত্যু ঘটে । যুবরাজ রর সংশিক্ষ। 
গুণে শোকভার নীরবে বহন করিয়াছেন । 

১৬প্৮থষ্টাব্ধের ১৪ ডিদেম্বর তীহার ভগিনী আলিস মড 
মেরি অকালে দেহ ত্যাগ করার যুবরাঙ্গ কম শোক প্রাপ্ত হন 
নাই | বড় ভগ্গিনীপতি জন্মশীর সম্রাটের মৃত্যুতে যুবরাজ যে 
প্রকার শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন কনিষ্ঠ ভগিনীপতি “প্রিন্স 
হেনরি অফ ব্যাটেনবার্গের” অকাল মৃত্যুতে ততোধিক শৌক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা ভগিনীকে বৈধব্যাবস্থায় নিপতিত 
দেখির়। তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল । যুবরাজ হেনরি ১৮৯৬ 
খুষ্টার্ধের ২০ জানুঘ্বারি “বল” নামক জাহাজে পরলোক গমন 
করেন এবং এই শোক সংবাদ যুবরাজ সাণ্ডিংহাম রাজপ্রাসাদে 
অবস্থিতি করিবার কালে প্রাপ্ত হয়েন। যেজাহাজে মৃতদেহ 
আনীত হইয়াছিল তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
যুবরাজ টি,নিটি বন্দরে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রিন্স হেনরির 
সমাধি ক্রি! পর্ধান্ত সমুদায় ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন । 

প্রথম পুত্র পপ্রিন্দ আলবার্ট ভিক্টরের মৃত্যুতে ঘুবরাঁজ 
সর্বাপেক্ষা অধিকতর শোক সন্তপ্ত হয়েন। যুবরাজের পত্ী 
এতই শোকাতুরা হইয়াছিলেন যে তাহার উদ্বেলিত হৃদয়কে 
সান্বন! প্রদান করিতে তীহার অধিক দিনের প্রয়োজন 
হইয়াছিল। প্রিন্স ইনফ্রুএঞপ্জা ও নিউমোনিরা রোগ ৪ দিন 
মাত্র এভাগ করিয়। সাগ্ডিংহাম রাজপ্রাসাদে ১৮৯২ থু্াবের 
১৪ জানুয়ারি কলেবর ত্যাগ করেন। এই দুর্ঘটনায় জগতের 
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৩২ . শোক । 


গভীর হ্ইগ্নাছিল। নানা দিগংদেশ হইতে শোক প্রকাশক পত্রানদি 
প্রাপ্ত হইয়া যুবরাঞ্জ বড়ই -করুণার সহিত তাহার উত্তর 
লিখিয়াছিলেন। যুবরাজ ও তাহার পত্থী শোক মন্তপ্ড হই! 
কিয্নৎকাল গৃহের বহির্ভাগে আগমন কৰিতে সক্ষম হুন-নাই। 
অধিক দিন এ ভাবে অতিবাহিত কর! কিন্তু যুবরাজের পক্ষে 
ঘটে নাই কারণ তাহার দ্বিতীয় পুত্র ভাবী রাজ্যাধিকারী বিধাঁক্স 
অনেক প্রকার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইয়াছিল। মহারাণী 
ভিকুটোরিয়া সেই সময় প্রিন্দ জর্জকে “ডিউক অফ ইয়র্ক” 
“মারল অফ ইনভারনেস” এবং "ব্যারণ কিলারণে” উপাধিতে 
ভূষিত করিলেন। যুবরাজ তাহাকে লর্ড সভায় বদাইলেন। 
প্রিন্স আলবার্ট ভিকটরের সহিত রাজকুমারী মের বিবাহ সন্বপ্ধ 
স্থিরীকৃত হয় কিন্ত ছুঃখের বিষ এক মাঁস মধ্যে প্রিন্সের 
জীবনলীল| শেষ হয়। প্রিন্স ভারতে আগমন করায় সর্বসাধারণ 
তাহার দর্শন পাইয়া চক্ষুর সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এবং 
তাহার অকাল মৃত্যুতে ভারতবাসী অধিক শোঁকাকুল হইয়াঁছিল। 
কিন্তু যুবরাজ এই সকল শোঁক বীরের ন্যায় স্‌ করিয়াছেন। 
উহার উচ্চ শিক্ষাই এই সহিষ্ণুতার নিদান । 


ভারত ভ্রমণ । 


১৮৭৫ খৃষ্টানদের ১০ অকটোবর যুবরাজ ভারতবর্ষে 
আগমনের নিমিত্ত “সেরাপিস” নামক জাহাজে আরোহণ 
করেন। ত্র জাহাজখানি বিপুল অর্থ ব্যত় করিয়া সুসজ্জিত 
করা হইয়াছিল। ঘুবরাজকে সমাদক করিবার জন্য ভারতের কি 
ধনীকি নির্ধন সকলে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন এবং 
উপযুক্ত অভ্যর্থনীর কোন প্রকার ক্রুটী করেন নাই । যুবরাজের 
আগমনের বনুপূর্ব হইতে এই সকল আক্মোজন আরব্ধ 
হইয়াছিল। প্রজ্জাগণের উৎদাহের সীমা ছিল না। শরীক 
৬।৭ মাসকাল যুবরাজ-প্রসর্গ ভিন্ন অন্য কথা নর নারীগণের 
মুখে শুনা যার নাই। রাজ্ভক্তি ভারতের এক ধর্ম সুতরাং 
ভারতবাদী ভাবী নরপতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে কিছু" 
মাত্র ক্রুটী করেন নাই। যুবরাজ বোশ্বাই, কলিকাতা” মান্দা, 

 লাক্ষৌ, কাশ্মীর, বরদ। ঢোলপুর, যোধপুর জয়পুর, হায়দ্রাবাদ, 
মহীশূর, ত্রিবাস্ধর প্রভৃতি -অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। ভারতের 
মধ্যে দর্শনোপযুক্ত স্থান প্রায় সমুদ্বায় দেখিয়াছেন। যুবরাজের 


অভার্থনা সর্বত্র পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল। রাস্তা, ঘাট, গৃহ, .. 


দোকান এমন কি দরিদ্রের কুটারও সাঁজসজ্জায় বিচিত্র শোভা 
ধারণ করিয়াছিল রাত্রিকালে গৃহাদি আলোকমালার স্ুশো- 
ভিত হইয়াছিল। নান! প্রকার আতশবাজি পোড়ান হইয়াছিল 


রিমা রা রাসিনরাল্গত রর রাজন সজতুযান, 


৩৪ ভারত ভ্রমণ | 


কৌতুক হইয়াছিল। যুবরাজ যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন 
সেই সেই স্থানে কি দরিদ্র কি নরপতি সকলেই তাহাকে 
দর্শনোদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থদূর পল্ীগ্রাম হইতেও 
কতশত লোক পথঘটত ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া ভাবী নরপতি 
দর্শনে চরিতার্থ হইবে আশায় কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আগমন 
করিয়্াছিলেন। রাজদর্শন ভারতবাপীর পক্ষে মৃহা পুণ্য সুতরাং 
তাহারা যুবরাঞ্জকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এত উৎন্গুক 
হইয়াছিলেন। যুবরাজ যখন কলিকাতায় আগমন করেন 
তখন কলিকাতাঁবাপীর উৎসাহের সীমা ছিল না। কলিকাত! 
বিদেশী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং বাড়ী ভাড়া পাওয়া 
অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। কলিকাতার বাড়ীর ভাড়া দ্বিগুণ 
বৃদ্ধি হইয়াছিল। কত ধনী বাটার অভাববশতঃ কুটীরে বাস 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আহার্ধ্য দ্রব্য অতিশয় মহার্য 
হইয়াছিল। 

ভারতের রাঁজা মহারাজাগণ যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব 
স্ব রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার সমাদরের নিমিত্ত 
বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশ্মীরাধিপতির ব্যয় সর্ধা- " 
পেক্ষা অধিক হইয়াছিল কারণ তীহাকে ১৫ ক্রোশ ব্যাপী একটি 
রাস্ত। নির্মাণ করিয়া যুবরাজকে তীহার রাজধানীতে লইয়। 
যাইতে হইয়াছিল। রাজা মহারাজাগণ যুবরা্কে নানা প্রকার 
বহুমূলা দ্রব্য উপটৌকন প্রদান করেন। এই সকল দ্রব্যের 
মূল্যের সমষ্টি করিলে ৭৫ লক্ষ টাকা হইবে। যুবরাজ প্রায় ৫০৮ 
জন্ত উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া 


প্রস্রাব কিছু 


নবীন সম্রাট । ৩৫ 


নরপতি যুবরাজকে একখানি রত্রথচিত তরবারি উপচৌকন 
প্রদান করিয়াছিলেন, উহার মূল্য ১৮০০০* টাকা। রী তর- 
বারিতে যে সকল কথা খোদ্দিত হইয়াছিল তাঁহা। অতি বিন্ময়ক র। 
“যুবরাজ ইচ্ছা করিলে ইহার দ্বারা উপহার দাতার গলদেশে 
আঘাত করিতে পারেন” এই মর্োগ্তোতিক অক্ষর খোদদিত হই- 
য়াছিল। যুবরাজ জয়পুর এবং নেপাল রাজ্যে মৃগয়া সুখ উপ- 
ভোগ করেন। তিনি বরোদা রাজ্যে উপনীত হইয়া একটি 
বিশান হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন । 
সিংহলে এবং মান্দ্রাজে গমন করিয়৷ তিনি হস্তী শিকার করেন 
এবং তীঁহার সম্মানার্থে কলম্বোতে সমুদ্রের তরর্গমাঁল৷ দীপমালায় 
সুশোভিত হইয়াছিল। মান্দ্রীজে একটি বন্ত হস্তী তিনি বধ 
করিয়াছিলেন। 

১৮৭৬ খুষ্টান্দের মে মাসে যুবরাজ স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। 
ভারত ভ্রধণের ব্যয় নির্বাহ করিবার নিমিত্ত পালিয়ামেন্ট মহা 
সতা ১৫০*০০০ টাঁকা ধার্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া! মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতীয় প্রজাগণের 
নাঁজভক্তির বিষয় বিজ্ঞাপন করেন। মহারাণী পুত্র মুখে তার- 
তের রাজভক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করেন। 
যুবরাজের স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষে লগ্ডনেও বিবিধ প্রকার 
আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল। যুবরাজ ভারতীয় প্রজাগণের 
রাজভক্তি দেখিয়।৷ নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। 


স্বদেশহিতৈষিতা এবং বিবিধ কার্য্য। 


৮৯২২২ 





যুবরাজের পিতা কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতিকল্পে বিশ্ষে 
যন্্বান ছিলেন। তাহার যত্বে লগ্ডনে এক মহতী প্রদর্শনী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। - পিতার এই সদ্‌গুণ যুবরাজ পূর্ণভাবে 
লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির নিমিত্ত 
যাহাতে প্রদর্শনী ইত্যাদির সংঘটন হয় ততপ্রতি তীহার বিশেষ 
উৎসাহ ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শুনিতে পাইলেন দক্ষিণ 
গুনে কর্মাজীবীগণের যত্নে একটি প্রদর্শনী সংস্থাপিত হইছে 
কিন্ত সাধারণের সহানুভূতির অভাবে উহার অবস্থা অতীব 
শোচনীয় হইয়াছে । তিনি তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না, 
কোন প্রকার সংবাদ ন! দিয়া বৃষ্টির মধ্য, আর বস্ত্ে সেই 
প্রদর্শনীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণ 
যুবরাজকে দেখিতে পাইয়। অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাহা- 
দের আনন্দের সীমা রহিল না। যুবরাজের এই আঁগমন সংবাদ 
ক্রমে সহরের মধ্যে যতই প্রচারিত হইতে লাগিল প্রদর্শনীতে 
লোক সমাগম ততই বুদ্ধি হইতে লাঁগিল। প্রদর্শনী এজন্ 
অতীব সমৃদ্ধি সম্পর্া৷ হইয়াছিল। 

৯ মে যুবরাজ তাহার মাতার প্রতিনিধি স্বরূপে উপস্থিত 
হইয়া ডব্লিন অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজের 
হয় প্রক্জার কলাপের জন্ত কত ব্যগ্র ইহাতে তাহার পরিচয় 








নবীন সম্রাটি। ৩৭ 


স্বামীর পরলোক গমনের পর ১৮৬৬ খৃষ্টানদের ৬ ফেব্রুয়ারি 
মহারাণী প্রথম পার্লিযামেন্ট উন্মুক্ত করেন। প্রত্যেক দন্য 
সঙ্্ীক বহুমূলা পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়! সভাস্থলে 
উপস্থিত হওয়ায় লর্ড মহাসভা এক অপূর্ব শোভা ধারণ করি- 
যাছিল। ধর্মযাজক কর্তৃক উপাসনা কার্য সমাধা, হইলে যুবরাজ 
সন্্রীক তথায় উপস্থিত হন এবং সমবেত সভাগণ ও রাজছুতগণ 
স্ব স্ব আপন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া! তাহাদের সমাদর ' 
করেন। সিংহাসনের সগুখবর্তাী আসনে ধুবরাজপত্ী উপবেশন 
করেন। নবেশ্বর মাসে রুসিয়াধিপতির পুত্রের সহিত ডেন- 
মার্কের রাজকুমারীর বিবাহ হয়। এতদুপলক্ষে যুবরাজ সন্্রীক 
রুপিয়া৷ গমন করেন। 
১৮৬৭ খৃষ্টাবে যুবরাজ তাহার ভ্রাতা ডিউক অফ এডিন 
বরাকে সঙ্গে লইয়া প্যারিসের অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী দেখিতে 
গমন করেন। ২০ মে তিনি আলবার্টহলের ভিত্তি স্থাপন 
উৎসবে যোগদান করেন। কেনসিংটন গোরে এই ভিত্তি 
স্থাপন উৎসব হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং উপস্থিত হই 
&ঁ হলের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহারাণী উপস্থিত হইলে যুৰ- 
রাজ তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং একটি পুষ্পগুচ্ছ তাঁহাকে 
প্রদান ₹*ন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মহারাশী 
তাহার সছুত্তর দিয়াছিলেন। প্রিন্স আলবার্ট তাহার জীবদ্শায় 
কেনসিংটন গোরে বিজ্ঞান ও শিল্প চট্চার উন্নাতির নিমিত্ত একটি 
হুল প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আজ সেই হলের 
ভিত্তি স্থাপন হইল। 


৩৮ স্বদ্দেশহিতৈধিতা এবং বিবিধ কাঁ্য | 


এবং “অর্ডার অফ সেন্ট পোটুক” উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েন । 
ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেই সময়ে এল, এপ, ডি উপাধিও 
তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ বর্ষের শেষভাগে তিনি মন্ত্রীক 
ফরাসী, ডেনিস,স্থই ডিম, জর্খন, অস্ীয়ান, মিশর এবং তুরস্কদেশ 
৬ মাস কাল ভ্রমণ করেন। মিশরের শাসনকর্তা যুবরাজ এবং 
তাহার পত্ীকে অতীৰ সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । যে 
" প্রামাদে তাহারা বাস করেন তাহা অতি স্ুসঙ্জিত করা হই- 
যাছিল। তাহার তথায় রজত পালঙ্কে শয়ন করিতেন, স্বর্ণ 
পাত্রে ভোজন করিতেন এবং স্বর্ণ আসনে উপবেশন করিতেন। 
তুরস্কের সুলতানও তাহাদের সমাদরের ক্রাট করেন নাই। 
তাহাদের পরিচর্যার নিমিত্ত ছইশত দাসী এবং দেহ রক্ষার 
জন্য সহ অশ্বারোহী সৈন্য তিনি "নিযুক্ত করিয়াছিলেন 
তাহারা অবশেষে জাকজমক পরিত্যাগ করিয়া! একদিন 
পদব্রজে গোপনে এক হাটু ধুলার মধ্য দিয়া! সহরের নানা স্থান 
দর্শন করেন। সুলতান একটি বিরাট ভোজের আয়োঞ্জন 
করেন এবং স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে আহার করিয়া তাহাদের 
আপ্যাক্ষিত করেন। সুলতান ইতঃপুর্ব্বে বিভিন্ন ধর্মাবলখীর 
সন্ষে আর ভোজন করেন নাই। এই বর্ষে যুবরাজ ফ্রিমেসন 
সম্প্রদায় ভূক্ত হন। নরওয়ের নরপতি তাহাকে উক্ত সম্প্রদায় 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 
১৮৭০ খৃষ্টানদের মে মাসে মহারাণী বালিংটন গার্ডেনে লগ্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৃহ উন্মুক্ত করেন । যুবরাজ সন্ত্রীক এই 
উত্সব যোগদান করিয়াভিলেন। কজিকাতা নিবাসী সর্গীষ 
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১৮৭১ খুষ্টাবের -২৯ মার্চ মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রাজপরিবার, 
রাকর্মচারী এবং প্রায় ৮০০০ সমবেত লোকের সমক্ষে রয়াল 
আলবার্ট হল উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ 
করিলে মহারাদী তাহার উত্তর প্রদান করেন। এই হল নির্মাণ 
করিতে ২**০০* পাউও ব্যয় হইয়াছিল। এত অধিক অর্থ 
ব্যয় করিয়া পূর্বে আর কোন গৃহ নির্মিত হয় নাই সুতরাং 
ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার বলিতে হইবে । 

১৮৭৩ থুষ্টাবের যুবরাজ রেলওয়ে বেনেভোলেন্ট সোপাইটির 
ভোজে মভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভিয়ান! 
প্রদর্শনী দেখিব।র নিমিত্ত গমন করিপাছিলেন। এই বর্ষে 
তিনি “নাইট টেম্পলার অফ সেণ্ট জন” উপাধি প্রাপ্ত হয়েন 
এবং শ্রাহার ভ্রাতা ভিউক অফ এভিনবরার বিবাহ উপলক্ষে 
রুপিয়। গমন করেন। পর বর্ষে তিনি ফ্রি মেসন সম্প্রদায়ের 
শীর্ষস্থান অধিকার করেন ৷ 

যুবরাজ নরউইচে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার 
নিমিত্ত ৩৫০০০ পাউও চাদ! সংগ্রহ করেন। তিনি এই প্রকার 
কত জনহিতকর কাধ্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। 

১৮৮৬ খুষ্টান্দে মহারানী ভিষ্টোরিয়া পুনরায় পালিয়ামেন্ট 
মহাসভা উন্মুক্ত করেন। হাউস অফ পিয়ার্স সে দিন যুবরাজ 
রাজপরিবার এবং পিয়ারগণের উজ্জল বহুমূল্য পরিচ্ছদে এক 
বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহারাণী গৃহে প্রবেশ করিবা- 
মাত্র যুবরাজ তাহার “রাজ আসন” ত্যাগ করিয়। তাঁহার মাতার 
হন্ত-উত্তোলন করিয়া চুম্বন করেন। ইহাও মাতৃভক্তির পরি- 


৪০ মাতৃবিয়োগ । 
অফ ফিজিয়ান এও সাজ্জনের পরীক্ষা গৃহের ভিত্তি স্থাপন 
করেন। যুবরাজ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। 

৪মে মহারাণী ভিক্টোরিয়া দক্ষিণ কেনসিংটনে ওপনি- 
বেশিক এবং ভারতীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ 
তাহাকে রয়াল আলবার্ট হলে অভ্যর্থনা করেন। মহাক্লাণী 
পিংহাসনে উপবেশন করিলে ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাধায় রচিত 
জাতীয় সঙ্গীত গীত হইয়্াছিল। যুবরাঞ্জের ইচ্ছান্গসারে রাঁজ- 
কবি একটা কবিত। রচনা করেন এবং মাঁডাম আলবানি সেইটা 
গান করেন। মহারাণী গান শুনিয়া সন্তষ্ট হন এবং করতালি 
প্রদান করেন। যুবরাঞ্জ তদনস্তর অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। 
মহারাণী প্রত্বাত্তরে যুবরাঙ্জের বিশেষ প্রশংসাবাদ করেন, কারণ 
তাহার উদ্যমে ও কর্তৃত্বে এই প্রদর্শনী .সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
ইহাতে বেশ বুঝা বায় যুবরাজ স্বদেশের হিতকামনায় কত ব্যগ্র। 
তাহার রুচির পরিচয় ও ইহাতে পাওয়! যাইতেছে। ইংলগুবাসী 
হইয়া বিজাতীয় সংস্কৃত ভাষাকে আদর কর! তাহার স্থুশিক্ষার 
ফল তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

১৮৮৭ খুষ্টাব্ধে মহারাণী ভিক্টোরিষাঁর পঞ্চাশ বর্ষ রাজত্ব 
পূর্ণ হয়। ২১ জুন এজন্য জুবিলি উৎমব মহাসমারোহে. জুদ- 
ম্পন্ন হয়। মহারাণীর বিস্তৃত রাজ্যের সর্বত্র এই উপলক্ষে মহ! 
আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। যুবরা্ধ এই উৎসবে বিশেষ উৎ- 
সাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ২. জুলাই জুবিলি 
উপলক্ষে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে ২৪০০* অবৈতনিক সৈন্যের 
সম্মিলনী হইয়াছিল। যুবরাজ তাহার সৈশ্যদলনহ তথায় উপ্প- 
স্থিত হইয়া দর্শকমগুলীর আনন্দ ব্ধন করেন । 
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৪ জুলাই মহারাণী দক্ষিণ কেনপিংটনে ইম্পিরিয়ণ ইনষ্টি 
টিউটের ভিত্তি স্থাপন করেন। যুবরাঞ্গ ইহার বিশেষ উদ্যোগী 
ছিলেন৷ মহাঁরাণী বক্তৃতার সমস্থ তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ 
প্রদান করেন। 

১৮৮৯ থৃষ্টান্দের ৮ এপ্রেল যুবরাজ বালিটন গার্ডেনে, লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মহারাণীর একট মূ্তি উন্ুক্ত করেন । 
জুবিলি উপলক্ষে এই মুর্তি সংস্থাপিত হ্ইয়াছিল। বিখ্যাত 
শিল্পি বৌহেম সাহেব এই মুর্তি গ্রস্তত করেন। মাসের শেষ 
ভাগে তিনি তামস নদীর বাধের উপরিস্থিত ফিজিসিক়ান এবং 
সার্জনের রয়াল কলেজে মহারাণীর পূর্ণারতন এক সুর্তি 
উন্মুক্ত করেন। 

১৮৯১ খুষ্টাৰে যুবরাজের প্রথম পুন প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর 
তারত এবং ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিতে আসেন | সর্বত্র তিনি 
অতিশয় সমীরোহের সহিত সমাদৃত হওয়ায় যুবরাজ অত্যন্ত 
পরিসৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবাপী মহারাণীর পৌত্রকে বথা- 
সাধা সমাদর করিয়া চিররাজভজ্তির পরিচয় দিয়াছেন। ছুঃ খের 
বিষয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অধিক দিন তিনি জীবিত 
ছিলেন না) 

১৮৯২ খৃষ্টান্ষের ১০ মে মহারাণী কেনপিংটনে ইন্পিরিয়ল 
ইনষ্টিটিউট মহা সমারোহে উন্ুক্ত করেন | যুবরাজ অভিনন্দন 
পত্র পাঠ করিলে মহারাঁণী তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন । 
যুবরাজের যত্রে এই ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৮ জুন 
কেনগিংটউন গার্ডেনে মহাাণীর প্রতিসা উন্ুক্ত করিবার সময় 
যবরাঞ্জ সন্ত্রীক মহারাণীর সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন. । 


৪২ মাতৃবিষোগ । 


- মাতার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া যুবরাঞ্জ ১৮৯৪ খৃষ্টাবের 
জুন, মাসে রয়ল কলেজ অফ মিউদ্রিক্‌ গৃহ উন্মুঞ্ত করেন 
এই গৃহ নিশ্মীনের সমুদয় বায়ভার লিভস্‌ নিবাদী স্যামদন ফকৃদ্‌ 
সাহেব বহন করেন। ৪৫০০০ পাউও ব্যয় কক্িয়া এ্-গৃহ 
নির্মিত হইয়াছিল। নৃতন একটি শিখর মেতু ১২৫০*** পাউণ্ড 
ব্যয়ে নির্মিত হয়। ইহার উদ্মোচনেরও যুবরাজ তাঁহার মাতার 
প্রতিনিধি নিযুক্ত ভইয়াছিলেন। মহারাণীর সহিত সন্মিলিত 
হইয়। তিনি রাজকীয় এবং জন-হিতকর ক্রিয়া ও উৎসবে 
সর্বদাই যোগদান করিতেন। মহারাণী স্বয়ং যাইতে অক্ষম 
হইলে অনেক: সমরে যুবরাজকে তাহার. প্রতিনিধিকূপে গ্রেরণ 
করিতেন। 

১৮৯৬ থৃষ্টান্সে “অভাঁর অফ দি গ্রাণড ক্রুশ অফ ভিক্টোরিয়া” 
উপাধি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ষে যুবরাজ নব উপাধিতে 
ভুষিত হইলেন। তিনি ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালফের চ্যানসেলার 
পদ গ্রহণ করিয়া মহামতি গ্লীডষ্টোন, লাট হারসেন, ,আরল 
স্পেন্সার, প্রিহ্দেস অফ ওয়েলস প্রভৃতিকে সম্মানস্থচক উপাধি 
বিতরণ করেন। ট 

১৮৯৭ থৃষ্টাবে মহ্থারাণী ভিক্টোরিয়ার ষষ্ঠি বৎসর রাজত্ব 
পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে হীরক জুবিলি মহাসমারোহে ক্ুসম্পন্ন 
হয়। ভারত হইতে কতিপয় নরপতি লওনে উপস্থিত হইয়া 
উত্ত উৎ্দবে যোগ দান করিয়াছিলেন। বুটিস সামাজোর 
প্রত্যেক স্থানে আনন্দ এবং উৎসব দৃষ্ট হইস্বাছিল। ভারতে 
আনন্দের সীমা ছিল না। যুবরাজ জুবিলি উত্মবে কায়মনে 
যোগ দান করিয়াছিলেন । 
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যুবরাজের ভূত্যবৎসলতার এক নুন্বর পরিচয় পাওয়া যার । 
বহুদ্দিন যাবত থারষ্টন নায়ী এক ধাত্রী এবং গৃহ কর্তী' রাজসংলারে 
কার্ষে নিষুক্ত ছিলেন, তীহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ 
তাহার সমাধির সময় পুষ্পরার্জি প্রেরণ করিরাছিলেন। 

আতিথ্য সৎকার যুবরাজের আর একটি সদ্গুণ। এমন 
কোন বিখ্যাত ব্যক্তি নাই যিনি যুবরাজের 'আতিথ্য স্বীকার 
করেন নাই। সকলেই যুবরাজ এবং তীহার ভার্ধ্যার যত্ব এবং 
অমায়িকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

অক্ুত্রিম দয়াগুণের দৃষ্টান্তও পাওয়া! যায়। একদিন 
যুবরাজ রাজপথে পদব্রজে বেড়াইতেছিলেন। রাজপথ এত 
জনাঁকীর্ণ এবং গাড়ী ঘোড়ায় পরিপূর্ণ যে একটি. অন্ধ বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াও রাস্তার পরপারে যাইতে পারিল না। তিনি ইহা 
দেখিলেন এবং কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া অন্ধের হস্ত ধারণ 
করিয়া তাহাকে রাস্তা পার করাইয়া দিলেন। পুলিস প্রহরী বা 
অনা লোকের দ্বারা এ কার্ধ্যটি নিষ্পন্ন করাইতে অনায়াসে 
তিনি পারিতেন কিন্তু তাহা ন। করিয়া স্বয়ং এই কার্য্যটি 
সম্পাদন করিলেন । 

যুবরাজ কষ্টসহিষুতা। প্রভৃতি সদ্গুণের আকর। আমে- 
রিকা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে হীরো নামক জাহাঞ্জ তুফানে 
পড়িয়া উপধুক্ত সময় মধ্যে ইংলত্ডে পহু'ছিতে পারিল না। 
আহাধ্য দ্রব্যাদি নিঃশেষিত হওয়ায় ঘুবরাঞ্জ সম্পূর্ণ অনভ্যাঁস 
সহ্েও স্বীধ পদগৌরবের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিস 
অনাপ়্াসে লোনা মৎস্য এবং মাংস আহার করির। দিন যাঁপন 


রিনি রি; সপ ক লন 


৪8 মাতৃবিয়োগ। 


যুবরাজের গুরুতক্তির সুন্দর এক পরিচন্ব পাওয়া গিয়াছে । 
১৮৫১ খুষ্টাব্দে শিক্ষক বার্চ সাহেব পদত্যাগ করিলে যথার্থই 
তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই । কতকগুলি মূলামান 
উপচৌকনের সহিত একখানি পত্র তিনি বার্চ সাহেবের বালি: 
সের উপর সংস্থাপন করেন। শ্রী পত্রথানি -বড়ই ভক্তিপুরণ; 
বার্চ সাহেবের হৃদয় শী পত্র পাঠ করিয়া! বিগলিত হইয়াছছিল। 


মাতৃ বিয়োগ । 


০১০2 


মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব হইতে মহারাণীর স্বাস্থা ভঙ্গ হয়। 
ক্ষুধা এবং শক্তির হাল হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শান্ুসারে 
তিনি অসবোর্ণ রাক্জপ্রাসাদে গমন করেন। ১৯০১ খুষ্টাব্বের ১৮ 
জান্কুয়ারি তাহার শারীরিক অন্ুস্থতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় 
রাজপরিবার এজন্য অসবোর্ণে আহুত হন। যুবরাজ তারযোগে 
তাহার মাতার অসুস্থতা সংবাদ জন্খণীর সম্্াটকে জ্ঞাপন 
কারেন। জন্্ান্‌ সত্্রাট ক্ষণকাল বিলম্ব না কক্রিয়া মাতাঁমহীর 
রোগ শধ্যার পার্খে আগমন করেন। ক্রমে মহারাণীর ক্ষুধা 


নবীন সআট্‌। ৪৫ 


প্রচারিত. হইলে তাহার. রোগ মুক্তির নিমিত্ত সর্বত্র উপা- 
সন! হইতে-লাগিল কিন্ত ২২ জানুয়ারি সন্ধ্য) সাড়ে ছব় ঘটিকার 
সময় তাহার 'আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া শাস্তি নিকেতনে 


গ্রমন করিল। 
যুবরাজ লগ্নের লর্ড মেয়রকে তৎক্ষণাৎ তারযোগে সংবাদ 


প্রেরণ করিলেন। তাহার মন্্ব এই “তাহার প্রিয় মাতৃদেবী 
মহারাণী ভিটোরিয়। সন্তান সম্ততি পরিবেষ্টিত হইয়৷ সাড়ে ছয় 
ঘটিকার সমক্ব স্থিরভাবে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।” এই 
ভীষণ শোকাবহ সংবাদ জর্ড মেয়র অত্যন্ত দুঃখের সহিত অনাবৃত 
মন্তকে সমবেত জনসাধারণকে জ্ঞাপন করেন। ক্ষণকাল মধ্যে 
ধন্মালয়ের ঘণ্ট নিনাদ করিতে করিতে শোক সংবাদ প্রচার 
করিতে লাগিল। রঙ্গালয় এবং অন্ান্ত আমোদ প্রমোদ. 
তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল । রাস্তা, ঘাট, গৃহ, সমুদ্ায় শোক চিহ্ন 
ধারণ করিল। ক্রমে এই নিদারুণ সংবাদ জগতের সর্বত্র প্রচা- 
রিত হইল এবং অগ্তাপি জগতের লৌক মহারাণীর মৃত্যুতে 
শোকাকুল রহিয়াছে। রাশি রাশি শোক প্রকাশক পত্র এবং 
তারের সংবাদ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতে যুবরাজের 
নিকট প্রেরিত হুইয়াছে এবং তিনি সকলকেই তজ্জন্ত ধন্যবাদ 
দিয়! উত্তর প্রদান করিয়াছেন । 

রাজোচিত সম্মানের সহিত মহারাণীর মৃতদেহ আলবাট। 
মামক জাহাজে অলবোর্ণ হইতে আনীত হইয়া মহাঁসমারোহে 
২ ফেব্রুয়ারি উইগুসরে সমাহিত হয়। সমাধির সময় জর্মণীর 
সম্রাট, পর্ত,গাল ও বেলজিয়মের নরপতি এবং আরও অন্পেক 


মিরার তিন ব্যান রর এগার রান. এগ এ এ নর রে 


৪৬ মাতৃবিয়োগ । 


মহারাণীর দেহ সমাহিত" হইয়াছে । মহারাণী এই ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিয়! গিয়াছিলেন। যুবরাজের নেরপতির) আদেশ অনুসারে 
ধ দিশ শোকের দিন বলিয়া স্থির হয়। এ দিন শুদ্ধ শ্বরাজে; 
নহে অন্ান্ত জনপদদেও শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিরাছিল। 
অনেকানেক স্থানে দোকান পসার, আপিন ইত্যাদি সে.প্িন 
বন্ধ হইয়াছিল। আমোদ প্রমোদ হইতে সকলেই এ দিন বিরত 
হইয়াছিল। কত.কত স্থানে মহারাণীর আত্মার মঞ্জলের নিমিত্ত 
দেবালয়, গীর্জা ও মসজিদে. প্রার্থনা হইয়াছিল। কলিকাতা 
সহরে সে দিন ময়দানে এক বিরাট সভা হইয়াছিল এবং সহঙ্ত্ 
সহজ লোক সমবেত হইয়া! শোক প্রকাশ করিয্াছিল। - সংবাদ 
পত্র কৃষ্ণবর্ণের রেখার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোক সংবাদ প্রচার 
করিয়াছিল। কলিকাতার খ্যাত নাম ইংরাজি সংবাদপত্র 
স্টেটসম্যানে মহাঁরাণীর মৃত্যু সংবাদ সর্বাগ্রে প্রচারিত হয়। 

ংবাদপত্র পাঠ করিবার নিমিত্ব কলিকাতাবাসী সেদিন. 
উৎসুক হইয়াছিল। অগ্যাপি সকল শ্রেণীর লোক শোক: চিহ্ন 
স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণের ফিত। বাম হস্তে ধারণ করিতেছেন । 


সিংহাসন অধিরোহণ । 





মহারাণীর মৃত্যুর পর দিন যুবরাজ লণ্ডনের মারলবরে! 
রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়েন এবং দেহ্রক্ষকগণ পরিবেষ্টিত 
হইয়া সেন্ট জেমস রাজপ্রাসাদে গমন করেন। এখানে প্রধান, 
রাজমন্ত্রীগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সর্বপ্রধান মন্ত্রী লাট 
সলেদবেরি কর্তৃক যুবরা্ নরপতিপদে অভিষিক্ত হইলোন। 
ন্থান্ত মন্ত্রীগণ শপথ গ্রহণ করিয়া তখন নরপতির হস্ত চুষ্ধন 
করিলেন। নবীন নরপতি মনত্রীগণ সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান 
করেন তাহার মর্ম এই যে “তিনি তাঁহার মাতার ইচ্ছাুদারে 
এডো়ার্ড পদবী গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পিতার সুনামের 
খ্যাতি অক্ষুপ্ন রাখিবার অন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। যতদিন 
তাহার দেহে জীবন থাকিবে ততদিন পর্য্স্ত তিনি জন 
সাধারণের হিতের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিবেন এবং তাহার 
জননীর পদাক্কের অনুসরণ করিয়া রাঁজকাঁধ্য নির্ববাহ করিবেন ।” 
বস্তৃতার সময় নরপতি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। 
এই বন্তৃতা। গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। গেজেটে তৎক্ষণাৎ 
আবার প্রচারিত হইল যে মহারাণীর পরলোক গমন নিবন্ধন 
রাজ্যভার ন্তাক্মতে তাহার উপযুক্ত, উচ্চমনা পুত্র প্রিন্স 
আলবার্ট এডোয়্ার্ডে স্তস্ত হইল। ১০১ কামান ধ্বনি দ্বারা 


৪৮ সিংহাসন অধিরোহণ। 


ইউরোপের অন্তান্ত নরপতিগণের রাজধানীতে এই 
সসংবাদ প্রচারের নিমিত্ত ডিউক অফ এবারকর্ণ, আরল অফ 
মাউ্ট-এজকোম্ব, আরল ক্যারিংটন এবং ফিল্ড মাস্গাল 
ভাইকাউণ্ট উলসলিকে নরপতি মনোনীত করিয়াছেন। 
ইহারা অন্তান্য রাজধানীতে গমন করিয়! সংবাদ প্রচার 
করিবেন। মহারাণী ভিকটোরিয়া যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন 
তখন কিন্ত এ নিয়ম ছিল না বা তিনি কোন লোক ইউরোপের 
অন্তান্ত রাজধানীতে প্রেরণ করেন নাই। মহারাণীর জীবদশাক় 
অন্তান্ রাজগ্তগণের রাজ্যভার গ্রহণ সংবাদ প্রচারের নিমিত্ত 
অনেক লোক তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এই 
রীতি অতি অল্প দিন হুইতে প্রবর্তিত হইয়াছে । 

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া নরপতি আদেশ. প্রচার করিলেন 
যে মহারাণীর মৃত্যুকাল হইতে যে দকল কর্মচারী যে পে 
ব্রতী আছেন তাহার। স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যথারীতি 
রাজজকার্ধয করিতে থাকিবেন। এই দিন হাউস অফ লর্ড 
এবং হাউস অফ কমন্স সমবেত হইয়! শপথ গ্রহণ করিলেন । 

মহারাণীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জন্মনীর যুবরাজ ২৬শে 
জানুয়ারি অসবোর্ণ রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। ২৮শে 
তারিখে নরপতি তাহাকে “অর্ডার অফ দি গারটার” উপাধি 
প্রদান করিয়া তাহাকে সন্মানিত করেন। এই উৎসবের সময় 
জর্শনীর সম্রাট এবং ইংলগ্ডের রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন। 
নরপতি এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন তাহা বড়ই হৃদয়- 
গ্রাইনী হইয়াছিল। জন্মনীর সম্রাট মহারাণীর অত 
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করিয়া তীহার অন্তিম কাল পর্যান্ত শুক্ষা করায় নরপতি 
সম্রাটের নিকট অতিশয় কৃতন্তঞ, তাহা তিনি বক্তৃতায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 

২৭শে জানুয়ারী অর্খনীর সম্রাটের জন্মোৎসব তাহার 
“হোহেন জোলারে৭” নামক জাহাজে সম্পন্ন হয়। আমা- 
দের নবীন নরপতি এই উপলক্ষে তাহাকে ব্রিটিস সেনানীর 
ফিল্ড মারস্যাল পদে বরণ করিয়া 'তীহার সন্মান বৃদ্ধি 
করিয়াছেন । 

নরপতি ২৯শে জানুয়ারি অসবোর্ণ হইতে লগ্ুনে দ্বিতীয় 
বার আগমন করেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় ভিকটোরিয়া 
ষ্রেদনে উপনীত হুইলে ষ্টেশনের বহির্ভাগে সমবেত দর্শকমণ্ডলী 
তাঁহাকে বিশেষ রূপে সমাদৃত করেন। 

৩০শে জানুয়ারি প্রীতে মারলবরে! রাজপ্রাসাদে রাঁজকার্য্য 
পরিচালনের নিমিত্ত সমবেত মন্ত্রীগণের সহিত নরপতি মন্ত্রণা 
করেল। তদনস্তর তিনি বাকিংহাম রাঁজ প্রাসাদে গমন করিয়! 
পর্ত,গালাধিপতির অভার্থনা করেন। এই দিন জর্নীর সম্রাট 

ভাহীর ডেগুণ গার্ড রেজিমেন্টের কর্ণেল-ইন-চিফ পদে 

নরপতিকে করণ করিয়া! তীহাকে আপ্যাফিত করেন। 

নবুপতি ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাজাদিগকে এবং প্রজা” 
বর্গকে এক হ্থদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উহা 
পাঠ-করিলে বুঝা যায় নবীন সম্রাটের রাজত্ব কালে প্রজ। পুঞ্জের 
অশেষ কল্যাণ সংঘটিত হইবে। এ পত্রখানি যথার্থ ই আশীপ্রদ। 

_ নরপতির অভিষেক উৎসব আগামী বর্ষে সম্পন্ন হইবে । 

মহারানী ভিকটোরিয়ার অভিষেক উপলক্ষে ৬৯৪২১ পাঁউও, 


৫০ সিংহাসন অধিরোহণ। 


৯ দিলিং ১০ পেন্দ ব্যয় হইয়াছিল এবং মুকুট গ্রস্তত করিবার 
তন্ত ১২৭৬০ পাঁউও খরচ হ্ইয়াছিল। প্রীষুকুটে ছোট বড় 
তিম সহন্র খণ্ড বহুমূল্য প্রস্তর ছিল এবং ওজনেও প্রায় দেড় 
দের । ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হইবে অভিষেক উৎসব 
কত ব্যয়সাধ্য এবং বিরটি ব্যাপার। নরপতির ইচ্ছানুসারে 
তাহার সুযোগ্য পুত্র (ভাবী নরপতি) সম্ত্রীক জিব্রলটার, 
গসিংহল প্রস্তি প্রদেশ ভ্রমণ কর্িতেছেন। এই উপলক্ষে 
পালিয়ামেন্ট মহা সভা বিপুল অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। রাজ- 
কুমার ও রাজবধূ সর্বত্র সমভাবে সমাদৃত হইতেছেন এবং 
বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেছেন। “অফির” নামক যে জাহাজে 
তাহারা ভ্রমণ করিতেছেন তাহা স্ুপ্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া! 
সুসজ্জিত করা হইয়াছে। 

জনক জননীর ধন সম্পত্তিতে পুর যেমন অধিকারী হন, 
তাহাদের সদ্গুণ রাশিরও তদ্রপ অধিকারী হন। আদাদের 
নরপতিও পিতামাতার দদৃগুণ রাশি এবং সৌন্দর্য্য পুর্ণ ভাবে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। শৈশবাবস্থা হইতে তাহার শিক্ষা আরম্ভ 
হইয়াছিল এবং সকল প্রকার শিক্ষা তিনি উত্তমরূপে লাভ 
করিয়াছেন। আইন এবং ষুদ্ধবিদ্যাক্স তাহার বিশেষ .ব্যুৎপন্নতা। 
জন্মিয়াছে। নানা প্রকার দিগৃ্দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার 
বছুদর্শন লাভ হইয়াছে। নরপতি দয়া, স্নেহ, প্রীতি, লহিষ্তা 
বদান্যতা, পরছঃখকা তরতা, পিতৃমাতৃবৎসলতা প্রভৃতি সমুদায় 


: সদ্‌গুপের আকর। ম্পধ্, লোভ, নির্দয়তা, অশিষ্ঠাচার, 


আত্মগরিমা প্রভৃতি দৌষ গুলি নরপতিকে স্পর্শ করতেও 
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শিক্ষা এবং গুণের প্রয়োজন তাহা তাহাতে সম্পূর্ণভাবে 
বর্তমান। বাজকাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ত যে অভিজ্ঞতা 
আবশ্যক তাহাঁও তিনি স্বীয় জননীর নিকট নিয়ত অবস্থিতি 
করিয়া পূর্ণমাত্রার লাভ করিয়াছেন। নরপতি নবীন হইয়াও 
প্রবীণ। . 

ভারতবাপীর ভাগ্যে মহারাণী ভিকটোরিয়াকে দর্শন কর! 
ঘটে নাই তথাপি তাহার নামের মহিম। শ্রবণ করিয়াই সকলে 
তাহার প্রতি সমভাবে তক্তিমান। আমাদের নরপতি ভারতে 
আগমন করায় ভারতবাসী তাহাকে দর্শন করিয়! ক্ষুর সার্থকতা 
সম্পাদন করিয়াছেন সুতরাং ভারতবাসী তাহার প্রধান ভক্ক 
হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি ভারতের অধীশ্বর 
হইলেন ইহা ভারতের কম সৌভাগ্য নহে। যে সমআট স্বচক্ষে 
ভারত দর্শন করিয়া ভারতের রাজভক্তির পরিচয় স্বয়ং প্রাপ্ত 
হইয়াছেন তাহার হৃদ উহার মঙ্গল কামনায় পুর্ণ থাঁকিবে 
ইহা৷ সকলেরই স্থির বিশ্বাস। আশা করা যায় তাহার স্শাঁনে 
প্রজাগণের সখ শাস্তি সঙ্বদ্দধিত হইবে এবং ভগবানের কৃপায় 
তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুস্থ দেহে অপ্রতিহত প্রভাবে 
সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতে . থাকিবেন। নরপতির সদ্গুণ 
রাশি সকলের শিক্ষার সামগ্রী । 





